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ভূিমকা


রুিফনুেসর সংক্ষিপ্ত জীবনী 

িতরান্নিউস রুিফনুস আনুমািনক ৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর ইতািলেত, কঙ্কর্দিয়ায়, 

জন্মগ্রহণ কেরন, যা সেকােল প্রখ্যাত আকুইেলইয়া 
ধর্মপ্রেদেশর অন্তর্ভুক্ত একটা ক্ষুদ্র শহর িছল। িতিন িছেলন 
খ্রিষ্টিয়ান িপতামাতার সন্তান। উচ্চিশক্ষা লােভর লক্ষ্যে 
তাঁেক যৌবনকােল রোেম পাঠানো হয়। সময়মত িতিন বািড় 
িফের িগেয় আকুইেলইয়ার একটা সন্ন্যাস সংেঘ যোগদান 
কেরন, ও ৩৭২ সােল বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরন। সেসময় িতিন 
সেই ধর্মপ্রেদেশর একিট যুবেকর সঙ্গে বন্ধুত্ব কেরন যার নাম 
যেরোম, অর্থাৎ সেই যেরোম িযিন আজ সাধু যেরোম বেল 
পিরিচত। অল্প িদন পর, যখন যেরোম দেশ ছেেড় িসিরয়ায় 
চেল যান, তখন রুিফনুসও খ্রিষ্টীয় সন্ন্যাস জীবেনর জন্মস্থান 

সম্পর্কে অবগত হবার জন্য িমশর দেেশ যাত্রা কেরন।

৩৮০ সােল িতিন যেরুশােলেম িগেয় জৈতুন পর্বেত একটা সন্ন্যাস আশ্রম স্থাপন 

কেরন। ৩৮৬ সােল, যখন যেরোম বেথেলেহেম বাস করেত আেসন, তখন রুিফনুস 
তাঁর সঙ্গে আেগকার বন্ধুত্ব পুনঃপ্রিতষ্ঠা কেরন। িকন্তু ৩৯৪ সােল যখন খ্রিষ্টমণ্ডলীেত 
অিরেগেনেসর লেখাগুলোর ধর্মীয় িনর্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে মতাৈনক্য দেখা দেয়, তখন 
সেই ব্যাপাের যেরোম ও রুিফনুেসর মধ্যকার বন্ধুত্ব ভেেঙ যায়।


৩৯৮ সােল রুিফনুস আকুইেলইয়ােত িফের িগেয় নানা ধর্মীয় পুস্তক অনুবােদ 
িনিবষ্ট থােকন। ৪০৭ সােল িতিন আবার রোেম িগেয় সেখােন একটা মেঠ আশ্রয় নেন, 
িকন্তু যখন বর্বর জািতগুলো ইতািল দখল কের, তখন িতিন িসিসিলেত পািলেয় যান ও 
সেখােন, ৪১১ সােল, মৃত্যুবরণ কেরন।


https://maps.apple.com/?ll=45.755876,12.845461&q=Marked%20Location&_ext=EiQpcPegj8DgRkAxwCElRuCwKUA5cPegj8DgRkBBwCElRuCwKUA=
https://maps.apple.com/?ll=45.769360,13.371016&q=Aquileia%20%E2%80%94%20Province%20of%20Udine&spn=0.001244,0.002465&t=h
https://maps.apple.com/?ll=41.890215,12.492615&q=I%20Municipio%20%E2%80%94%20Rome&spn=0.009733,0.018073&t=m
https://maps.apple.com/?address=Alexandria,%20Egypt&auid=7222132289960281919&ll=30.902834,29.808720&lsp=6489&q=Alexandria&_ext=Ch4KBAgEEEAKBAgFEAMKBAgGEAIKBAgKEAEKBAhVEAQSJikF4WXhRkM+QDEdt04SAV09QDnRyr3ArFY/QEFW3BN/bxg+QFAM
https://maps.apple.com/?address=A%20Sheikh%20Street&ll=31.778333,35.243889&q=A%20Sheikh%20Street&_ext=EiYpEFl5nRfGP0AxQUNP/oqeQUA5DATFVWTIP0BBC4T5QuWfQUBQBA==
https://maps.apple.com/?address=Sicily,%20Italy&auid=6200974339100229255&ll=37.514087,15.083580&lsp=6489&q=Sicily&_ext=Ch8KBQgEEJABCgQIBRADCgQIBhACCgQIChABCgQIVRAGEiYp2cevxKhNQkAxF8ypro3KKEA5JEIj2LgpQ0BB0IMWbelIL0BQAg==


‘প্রেিরতেদর িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’

সাধু আগস্তিন, সাধু আম্ব্রোজ, সাধু বািসল ইত্যািদ প্রখ্যাত ঐশতত্ত্বিবদেদর মধ্যে 

রুিফনুস স্থান পানিন। প্রকৃতপক্ষে িতিন গ্রীক ধর্মপুস্তকগুলোর অনুবাদক বেলই একটা 
নাম অর্জন কের থােকন। তাঁর িনজস্ব লেখা অল্প কেয়কটা মাত্র, আর ‘প্রেিরতেদর 
িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’ পুস্তিকাটা সেগুলোর অন্যতম যা আজকােলও রুিফনুেসর নাম 
উল্লেখযোগ্য কের তোেল।


যখন িতিন ৪০৪ সােল পুস্তিকাটা লেেখন, তখন িবশ্বাস-সূত্র সম্পর্কিত যেথষ্ট 
পুস্তিকা প্রচিলত িছল। রুিফনুস িবেশষভােব দু’টোর উপেরই িনর্ভর কেরন তথা, িনসার 
িবশপ সাধু গ্রেগির িলিখত ‘ধর্মিশক্ষা িবষয়ক উপেদশ’ ও সাধু িসিরেলর িলিখত 
‘ধর্মিশক্ষা’। সাধু গ্রেগিরর লেখা রুিফনুেসর পুস্তিকার ১৪ ও ১৫ অধ্যায় প্রভাবান্বিত 
কের, এবং সাধু িসিরেলর ‘ধর্মিশক্ষা’ এর ১৩-১৮ অধ্যায় রুিফনুেসর পুস্তিকাটােক প্রায় 
সর্বস্থােনই িচহ্নিত কের।


িকন্তু তবুও পুস্তিকাটার একটা স্বকীয়তা উল্লেখযোগ্য শুধু নয়, অিধক গুরুত্বপূর্ণই 
বেল স্বীকার্য, কেননা এ পুস্তিকা যিদ না থাকত, তেব িবশ্বাস-সূত্রের উৎপত্তি ও িবকাশ 
সম্পর্কে আজও অন্ধকারই িবরাজ করত। িকন্তু এ পুস্তিকার মধ্য িদেয় রুিফনুস সেকােলর 
িতনেট িবশ্বাস-সূত্র উপস্থাপন কেরন যেগুলো পরীক্ষা-িনরীক্ষা কের ঐশতত্ত্বিবদগণ 
িবশ্বাস-সূত্রের নেপথ্যে আিদ িবশ্বাস-সূত্র যে কেমন হেত পারত তা জানেত পােরন; 
আরও, িতিন কতগুলো ভ্রান্তমেতরও বর্ণনা দেন যেগুলোেক প্রিতরোধ ও মোকািবলা 
করার জন্য সেকােলর মণ্ডলীগুলো িনজ িনজ প্রয়োজন অনুসাের িবশ্বাস-সূত্রের কেয়কটা 
বচন সামিয়কভােব উপযোগী কের তুেলিছল।


কমপক্ষে একারেণই রুিফনুেসর এই লেখা আজকােলর ও ভাবীকােলর তত্ত্বিবদেদর 
জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় হেয় থাকেব।


প্রেিরতেদর িবশ্বাস-সূত্রের নানা পাঠ্য

যেমনটা উপের বলা হেয়েছ, িনেজর পুস্তিকায় রুিফনুস সেকােল প্রচিলত িতনেট 

িবশ্বাস-সূত্র উল্লেখ কেরন, তথা, তাঁর িনেজর ধর্মপ্রেদশ আকুইেলইয়ােত প্রচিলত 
িবশ্বাস-সূত্র, রোম অঞ্চেল প্রচিলত িবশ্বাস-সূত্র, ও প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোেত প্রচিলত িবশ্বাস-
সূত্র। এগুলো ‘এক নজের’ ও িবস্তািরত ভােব উপস্থািপত।


http://www.asram.org/texts/patristicBg.html


তাছাড়া, আজকােল প্রচিলত সেই ‘প্রেিরতেদর িবশ্বাস-সূত্র’ও উপস্থাপন করা হেব 
যা রুিফনুেসর পরবর্তীকােল স্থির করা হেয়িছল।


পাঠক / পািঠকার সুিবদার্থেই প্রিতিট সূত্র ১, ২, ৩, ৪ ইত্যািদ সংখ্যা দ্বারা িচহ্নিত।


• এক নজের আকুইেলইয়া ও রোেমর িবশ্বাস-সূত্র:

(ডবল ক্লিক করেল িচত্রটা পুরো আকাের দেখা যেেত পারেব।)


• িবস্তািরত উপস্থাপনা:


১। আকুইেলইয়ার ‘প্রেিরতেদর িবশ্বাস-সূত্র’, যা িনেচ (২ দ্রঃ) উল্লিিখত রোেমর প্রাচীন 
িবশ্বাস-সূত্র থেেক উদ্গত, ও আকুইেলইয়ার প্রয়োজন অনুসাের নানা স্থােন সম্বর্ধিত 
হেয়িছল:


(১) Credo in Deo Patre omnipotente invisibili et impassibili;

আিম অদৃশ্য ও যন্ত্রণাতীত সেই সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বের;


(২) Et in Christo Jesu, unico Filio eius, Domino nostro,

এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টিযশুেত িবশ্বাস কির,


(৩) qui natus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine,

িযিন পিবত্র আত্মার প্রভােব কুমারী মারীয়া থেেক জন্মগ্রহণ করেলন,


(৪) crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus,

পন্তিউস িপলােতর শাসনকােল ক্রুশিবদ্ধ ও সমািহত হেলন,




(৫) descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis,

পাতােল অবরোহণ করেলন, তৃতীয় িদেন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন,


(৬) ascendit ad cælos,

স্বর্গে আরোহণ করেলন,


(৭) sedet ad dexteram Patris,

িপতার ডান পােশ আসীন আেছন,


(৮) inde venturus est judicare vivos et mortuos;

সেই স্থান থেেক জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে আগমন করেবন।


(৯) Et in Spiritu sancto, 

এবং আিম পিবত্র আত্মায়,


(১০) sanctam ecclesiam,

পিবত্র মণ্ডলী,


(১১) remissionem peccatorum,

পােপর ক্ষমা,


(১২) huius carnis resurrectionem.

এই মাংেসর পুনরুত্থান [িবশ্বাস কির]।


২। রোেমর প্রাচীন ‘প্রেিরতেদর িবশ্বাস-সূত্র’। যেমনটা বলা হেয়েছ, সেটার প্রকৃত িলিপ 
না থাকায়, এখােন যা উপস্থাপন করা হচ্ছে তা রুিফনুেসর ব্যাখ্যা িভত্তি কেরই সঙ্কলন 
করা হেয়েছ।


(১) Credo in Deum Patrem omnipotentem;

আিম সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বের,


(২) Et in Christum Jesum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,

এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টিযশুেত িবশ্বাস কির,


(৩)	 qui natus est de Spiritu sancto et Maria Virgine,

িযিন পিবত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেেক জন্মগ্রহণ করেলন,


(৪)	 qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus,

পন্তিউস িপলােতর শাসনকােল ক্রুশিবদ্ধ ও সমািহত হেলন,


(৫)	 tertia die resurrexit a mortuis,

তৃতীয় িদেন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন,




(৬)	 ascendit in cælos, 

স্বর্গে আরোহণ করেলন,


(৭)	 sedet ad dexteram Patris, 

িপতার ডান পােশ আসীন আেছন,


(৮)	 unde venturus est judicare vivos et mortuos;

সেই স্থান থেেক জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে আগমন করেবন।


(৯) Et in Spiritum sanctum, 

এবং আিম পিবত্র আত্মায়,


(১০)	 sanctam ecclesiam,

পিবত্র মণ্ডলী,


(১১)	 remissionem peccatorum,

পােপর ক্ষমা,


(১২)	 carnis resurrectionem.

মাংেসর পুনরুত্থান [িবশ্বাস কির]।


৩। গ্রীক ভাষী প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোেত প্রচিলত িবশ্বাস সূত্র, সাধু িসিরেলর সেই ‘ধর্মিশক্ষা’ 
অনুসাের, যার লািতন পাঠ্য রুিফনুস িনেজর ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত কেরন।


(১) Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ 
γῆς ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.


Credimus in unum Deum, Patrem omnipotentem; factorem cæli et terræ, 
visibiliumque omnium et invisibilium.

আমরা এক-ঈশ্বের, স্বর্গমর্ত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবিকছুর িনর্মাতা সেই সর্বশক্তিমান িপতায়,


(২) καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, 
τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, Θεὸν ἀληθινὸν, 
δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο,


Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum; qui ex 
Patre genitus est Deus verus ante omnia sæcula; per quem omnia facta 
sunt.

এবং এক-প্রভুেত, ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র সেই িযশুখ্রিষ্টে িবশ্বাস কির, িযিন িপতা 
থেেক সর্বযুেগর পূর্বে জিনত, প্রকৃত ঈশ্বর; সবই তাঁর দ্বারা হেয়িছল,


https://books.apple.com/us/book/%E0%A6%A7%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%B6-%E0%A6%95-%E0%A6%B7/id1523285521?mt=11


(৩)	 Εν σαρκί παραγενόμενον καὶ ἐνανθρωπήσαντα (ἐκ Παρθένου καὶ 
Πνεύματος Ἁγίου),

Qui in carne advenit, et inhumanatus est (ex Virgine et Spiritu 
sancto),

িযিন মাংেস আগমন করেলন ও (কুমারী থেেক ও পিবত্র আত্মা থেেক) মানুষ 
হেলন,


(৪)	 σταυρωθέντα καὶ ταφέντα,


Crucifixus et sepultus,

ক্রুশিবদ্ধ ও সমািহত হেয়


(৫)	 ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,


Resurrexit tertia die,

িতিন তৃতীয় িদেন পুনরুত্থান করেলন,


(৬)	 καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ καθίσαντα ἐν δεξιῶν τοῦ 
Πατρὸς,

Et ascendit in cælos, et consedit a dextris Patris,

স্বর্গে আরোহণ করেলন ও িপতার ডান পােশ আসীন আেছন;


(৭)	 καὶ ἐρχόμενον ἓν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς 
βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Et venturus est in gloria, judicare vivos et mortuos: cuius regni non 
erit finis.

জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে সগৌরেব আগমন করেবন; তাঁর রাজ্য হেব অন্তহীন।


(৮) καὶ εἰς ἓν Ἅγιον Πνεῦμα, τόν Παράκλετον, τὸ λαλῆσαν ἓν τοῖς 
προφὴταις,


Et in unum sanctum Spiritum, Paracletum: qui locutus est in prophetis.

এবং আমরা এক-পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির], সেই সহায়ক, িযিন নবীেদর মধ্যে কথা 
বেলিছেলন।


(৯)	 καὶ εἰς ἓν βάπτισμα μετανοιας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,


Et in unum baptisma pænitentiæ, in remissionem peccatorum.

এবং আমরা পাপক্ষমার উদ্দেেশ মনপিরবর্তেনর এক-বাপ্তিস্মে,


(১০)	 καὶ εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν,


Et in unam sanctam catholicam Ecclesiam.

এক, পিবত্র, কাথিলক মণ্ডলীেত,




(১১)	 καὶ εἰς σαρκὸς ἀνάστασιν,


Et in carnis resurrectionem,

মাংেসর পুনরুত্থােন,


(১২)	 καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.


Et in vitam æternam.

ও অনন্ত জীবেন [িবশ্বাস কির]।


৪। রোম মণ্ডলীর ‘প্রেিরতেদর িবশ্বাস-সূত্র’, যা আর্লের িবশপ সাধু কােয়সািরউেসর († 
৫৪২) লেখা থেেক উদ্ধৃত। আজকােল প্রচিলত িবশ্বাস-সূত্র প্রায় অক্ষের অক্ষেরই এিটর 
সমান।


(১) Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem cæli et terræ;

আিম স্বর্গমর্তের স্রষ্টা সেই সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বের,


(২) Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,

এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্টে আিম িবশ্বাস কির,


(৩)	 qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,

িযিন পিবত্র আত্মার প্রভােব গর্ভস্থ হেলন, কুমারী মারীয়া থেেক জন্মগ্রহণ ক’রে


(৪)	 passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus,

পন্তিউস িপলােতর শাসনকােল যন্ত্রণাভোগ করেলন, ক্রুশিবদ্ধ হেয় মৃত্যুবরণ 
করেলন ও সমািহত হেলন,


(৫)	 descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis,

পাতােল অবরোহণ করেলন, তৃতীয় িদেন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন,


(৬)	 ascendit ad cælos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,

স্বর্গে আরোহণ করেলন, সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বেরর ডান পােশ আসীন আেছন,


(৭)	 inde venturus est iudicare vivos et mortuos;

সেই স্থান থেেক জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে আগমন করেবন।


(৮) Credo in Spiritum sanctum, 

আিম পিবত্র আত্মায় িবশ্বাস কির,


(৯)	 sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem,

পিবত্র কাথিলক মণ্ডলী, পিবত্রজনেদর সহভািগতা,


https://maps.apple.com/?address=Arles%20Arena,%2013200%20Arles,%20France&ll=43.677778,4.631111&q=Arles%20Arena&_ext=EiYpfo7qwC/WRUAxwqiKJ69/EkA5/GMQHVbXRUBBUDB9MWeMEkBQAw==


(১০)	 remissionem peccatorum, 

পােপর ক্ষমা,


(১১)	 carnis resurrectionem, 

মাংেসর পুনরুত্থান,


(১২)	 vitam æternam.

অনন্ত জীবন [িবশ্বাস কির]।




আকুইেলইয়ার পুরোিহত 
িতরান্নিউস রুিফনুস িলিখত 

প্রেিরতেদর িবশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা

 সূচীপত্র 


অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ 
২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ 
৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮


সূচনা

১। আমার ক্ষীণ কার্যক্ষমতােক বহুজেনর সমালোচনার হােত তুেল দেওয়া যে িবপদমুক্ত 

ব্যাপার নয়, এিবষেয় সেচতন হেয় আিম, হে অিতিবশ্বস্ত িবশপ লেরন্স  (ক), িকছুটা 
িলখেত তত আগ্রহীও নই, তত উপযোগীও নই। তথািপ যেেহতু আপনার পত্রে আপিন 
খ্রিষ্টের সাক্রােমন্তসমূেহর খািতের, (এমন সাক্রােমন্ত যা আিম গভীরতম শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধা 
কির) কড়াকিড় ভােব (কথাটা আপিন অবশ্যই ক্ষমার চোেখ দেখেবন) আমােক চাপ 
িদচ্ছেন যেন আিম আপনার জন্য িবশ্বাস-সূত্রের পরম্পরাগত ও প্রকৃত তাৎপর্য অনুসাের 
িবশ্বাস সম্পর্কে িকছুটা িলিখ, সেজন্য যিদও তেমনটা কের আপিন আমার উপের এমন 
বোঝা চািপেয় িদচ্ছেন যা বহন করা আমার শক্তির ঊর্ধ্বে (কেননা আিম প্রজ্ঞাবােনর সেই 
বচন িবস্মৃত নই যা ন্যায়সঙ্গত ভােব বেল ‘ঈশ্বর সম্পর্কে সত্য কথা বলাও িবপজ্জনক’), 
তবু আপিন যিদ আমার জন্য প্রার্থনা কেরন যােত কের আমার উপের চািপেয় দেওয়া 
আপনার সেই দািব সহজ হেয় ওেঠ, তাহেল আমার িনেজর কার্যক্ষমতাজিনত দম্ভের 
চেেয় বরং আপনার প্রিত বাধ্যতাজিনত শ্রদ্ধার খািতেরই আিম িকছুটা বলেত চেষ্টা 
করব। তথািপ, আিম যা িলখেত যাচ্ছি, তা িসদ্ধতাপ্রাপ্ত যারা তােদর চর্চার িবষয়বস্তু তত 



নয়, বরং খ্রিষ্টে এখনও িশশু যারা তা তােদরই ও িশক্ষানিবশেদরই শ্রবণযোগ্য িবষয়বস্তু 
বেল িবেবিচত হেব (খ)।


কেননা আিম দেেখিছ, কোন না কোন প্রখ্যাত লেখক এিবষেয় ইিতমধ্যে এমন িকছু 
প্রকাশ কেরেছন যা ধর্মসম্মত ও সংক্ষিপ্ত। আর শুধু তা নয়, আিম জািন, ভ্রান্তমতপন্থী 
ফিতনুসও (গ) এিবষেয় িকছু িলেখেছ, িকন্তু পাঠকেদর কােছ [িবশ্বাস-সূত্রের] বচনগুলোর 
অর্থ বুিঝেয় দেবার লক্ষ্যে নয়, বরং যা িকছু সরলভােব ও সত্যের শরেণ ব্যক্ত তা যেন 
তার িনেজর ভ্রান্তমেতর সমর্থেন টানেত পাের; অথচ পিবত্র আত্মা এমনটা ব্যবস্থা 
কেরিছেলন যেন সেই বচনগুলোেত দ্ব্যর্থক বা অস্পষ্ট বা অন্যান্য তত্ত্বের প্রিত সঙ্গিতহীন 
কোনো িকছুই অনুপ্রেবশ করা না হয়। বস্তুত িবশ্বাস-সূত্রের বচনগুলোেত এ নবীয় বাণী 
সার্থক হেয় ওেঠ যে, প্রভু সমদর্শিতা বজায় রেেখ বচনটা সম্পন্ন ও সংক্ষিপ্ত করেবন, 
কেননা প্রভু পৃিথবী জুেড় সংক্ষিপ্ত বচন গড়েবন  (ঘ)। অতএব আমার প্রেচষ্টা হেব, 
প্রেিরতদূতেদর বচনগুলো তােদর স্বীয় সরলতায় িফিরেয় আনা ও গুরুত্ব আরোপ করা, 
ও একই সমেয় তা‑ই পূরণ করা যা আমার পূর্বসূরীরা অপূর্ণাঙ্গ রেেখিছেলন। িকন্তু আিম 
যা ‘সংক্ষিপ্ত বচন’ বেল িচহ্নিত কেরিছ, সেটার লক্ষ্য যেন আরও স্পষ্ট হেয় ওেঠ, 
সেজন্য আিম [মণ্ডলীর] আিদকাল থেেক অনুসন্ধান করব িকভােব পরম্পরাটা 
মণ্ডলীগুলোর কােছ ন্যস্ত করা হেয়িছল।


প্রেিরতদূতেদর দ্বারা িবশ্বাস-সূত্র সঙ্কলন

২। আমােদর পূর্বপুরুেষরা এ সম্প্রদান কের গেিছেলন যে, প্রভুর আরোহেণর পের, যখন 

পিবত্র আত্মার আগমন দ্বারা প্রিতিট প্রেিরতদূেতর উপের আগুেনর িজহ্বা 
বসল যােত কের তাঁরা নানা ও িবিবধ ভাষায় কথা বলায় কোনও 
িভনজািত ও িভন্ন কোনও ভাষা তাঁেদর কােছ দুর্গম ও অগম্য না হয়, তখন 
প্রভু দ্বারা তাঁেদর এমন আেদশ দেওয়া হেয়িছল যেন তাঁরা আলাদা ভােব 
আলাদা আলাদা দেেশ প্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য বেিরেয় পেড়ন। যখন 
তাঁরা এক একজন অন্য অন্যজেনর কাছ থেেক িবদায় িনেত উদ্যত 
িছেলন, তখন ভাবী বাণীপ্রচােরর িনয়ম সম্পর্কে িনেজেদর মধ্যে একমত 



হেলন, এক একজন অন্য অন্যজন থেেক িবচ্ছিন্ন হেল পর পােছ এমনটা হয় যে, 
খ্রিষ্টিবশ্বােস আহূতেদর কােছ তাঁরা এক একজন িভন্ন িভন্ন কথা ব্যক্ত কেরন। সুতরাং 
সবাই একস্থােন একত্রিত হেয় ও পিবত্র আত্মায় পূর্ণ হেয় তাঁরা, এক একজন যা যা 
উপযুক্ত মেন করিছেলন সেই সেই সূত্র উপস্থাপন কের তাঁেদর ভাবী প্রচােরর জন্য 
সংক্ষিপ্ত এ সূত্রমালা সুিবন্যস্ত করেলন, যেইভােব একটু আেগ বেলিছলাম। আর তাঁরা 
স্থির করেলন, এ সূত্রমালােক িনয়মমািফক িশক্ষা িহসােব িবশ্বাসীেদর কােছ প্রদান করা 
হেব (ক)।


বহু ও ন্যায়সঙ্গত কারেণ তাঁরা এ সূত্রমালােক ‘িসম্বলুম’ নাম িদেত ইচ্ছা 
করেলন  (খ), কেননা গ্রীক ভাষায় ‘িসম্বলোন’ বলেত পিরচয়-িচহ্নও বোঝােত পাের, 
এমন সূত্র-সংগ্রহও বোঝােত পাের, অর্থাৎ শব্দটা এমন সংযোজন কর্ম বোঝায় যােত 
নানা ব্যক্তি িনজ িনজ অবদান রােখ। প্রেিরতদূেতরা এক একজন যা যা উপযুক্ত মেন 
করিছেলন সেই অনুসাের িনজ িনজ বচন উপস্থাপন করায় এ সূত্রমালা ক্ষেত্রে িঠক 
তেমনটাই কেরিছেলন। একই সময় সূত্রমালােক ‘পিরচয়-িচহ্ন’ ও ‘সঙ্কেত-বাক্য’ বলা 
হয় কেননা প্রেিরতদূত পেলর িনেজর কথা অনুসাের ও প্রেিরতেদর কার্যিববরণীর িববৃিত 
অনুসাের (গ) সেসময় ভবঘুের ইহুদীেদর মধ্যে বহুজন িনেজেদর খ্রিষ্টের প্রেিরতদূত বেল 
িমথ্যা ভান কের কোন অর্থের লোেভ বা পেেটর খািতের প্রচার কর্মে বেিরেয় পেড়িছল; 
তারা খ্রিষ্টনাম উচ্চারণ করত বেট, িকন্তু সিঠক পরম্পরাগত বচনগুলো প্রচার করত না। 
সেজন্য প্রেিরতদূেতরা এ সূত্রমালােক প্রতীকিচহ্ন ও পিরচয়-িচহ্ন বেল স্থির কেরিছেলন, 
যে কেউ খ্রিষ্টেক প্রৈিরিতক িনয়ম দ্বারা সত্যিকাের প্রচার করত, তােক যেন সেই িচহ্ন 
দ্বারা চেনা যেেত পারত। পিরেশেষ কিথত আেছ তেমন িকছু গৃহযুদ্ধ কােলও দেখা যায়, 
কারণ যেেহতু অস্ত্রসজ্জা সদৃশ, ভাষা একই, ও যুদ্ধ-পদ্ধিতও এক, সেইজন্য, চালািকর 
কোনও অবকাশ যেন না হয়, এক এক সেনাপিত িনজ িনজ সৈন্যেদর িবিশষ্ট একটা 
পিরচয়-িচহ্ন বা সঙ্কেত-বাক্য সম্প্রদান কেরন যা লািতন ভাষায় ‘িচহ্ন’ বা ‘পিরচয়-িচহ্ন’ 
বলা হয়, যােত কের এমনটা ঘটেল যে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় যার িবষেয় সন্দেহ করা 
হয় সে কোন্‌ পক্ষের মানুষ, তােক সঙ্কেত-বাক্য িজজ্ঞাসা করেল সে প্রকাশ করেব সে 
শত্রু নািক িমত্র। আর এিবষেয় পরম্পরাটা বেল চেল যে, এই কারেণই িবশ্বাস-সূত্র 



কাগেজ বা চামড়ায় লেখা হয় না, বরং তা িবশ্বাসীর অন্তের রক্ষা করা হয়; তােত একথা 
িনশ্চিত হেব যে, কেউই তা এমন কাগজ পড়ার মাধ্যেম শেেখিন যা দৈবাৎ অিবশ্বাসীেদর 
হােত পেড়েছ, বরং লোকটা প্রেিরতদূতেদর সম্প্রদান করা িশক্ষা থেেকই তা 
িশেখেছ (ঘ)।


তাই, যেমনটা আেগ বেলিছলাম, যখন প্রেিরতদূেতরা সুসমাচার প্রচার করার জন্য 
িনেজেদর িবচ্ছিন্ন করেত উদ্যত িছেলন, তখন তাঁরা িবশ্বােস তাঁেদর মৈতক্যের এ 
সঙ্কেত-িচহ্ন স্থির কেরিছেলন; তাঁরা তো নোয়ার সেই সন্তানেদর মত ব্যবহার কেরনিন, 
যারা িনেজেদর িবচ্ছিন্ন করেত িগেয় পোড়া ইট ও আলকাত্রা িদেয় এমন িমনার তৈির 
কেরিছল যার চূড়া আকােশ িগেয় পৌঁছেব (ঙ); না, তাঁরা জীবন্ত পাথর ও প্রভুর মিণমুক্তা 
িদেয় এমন িবশ্বাসস্তম্ভ তৈির করেলন যা শত্রুর সম্মুখীন হেয় দাঁড়ােব, যােত কের কোনও 
বাতাস তা টলােত, কোনও বন্যাও তার িভত কাটেত, বা কোনও ঝড়ঝঞ্ঝাও তা 
ঝাঁকােত না পাের। তাই িবচ্ছিন্ন হওয়ার সমেয় যারা গর্বেরই সেই িমনার গেঁেথিছল, 
নোয়ার সেই সন্তােনরা ন্যায়সঙ্গত ভােবই এলোেমলো ভাষা-শাস্তিেত দণ্ডিত হেয়িছল যার 
ফেল কেউই যেন িনেজর প্রিতেবশীর কথা না বুঝেত পাের। অন্যিদেক যাঁরা িবশ্বাস-
িমনার গাঁথেত যাচ্ছিেলন, সেই প্রেিরতদূতেদর সমস্ত ভাষা জানেত ও বুঝেত দেওয়া 
হেয়িছল। এসমস্ত িকছু এমন, যােত প্রথম আদর্শটা পােপরই ও দ্বিতীয় আদর্শটা 
িবশ্বােসরই প্রমাণ হেয় দাঁড়ায়।


রোেমর িবশ্বাস-সূত্র প্রৈিরিতক অিধকার দ্বারা িচহ্নিত

িকন্তু ইিতমধ্যে সেই মিণমুক্তাগুলো ব্যাখ্যা করার সময় এেস গেেছ। সেগুলোর প্রথম 

স্থােন সমস্ত িকছুর উৎস ও আিদ তখনই বসানো হয় যখন আমরা বিল,


৩। ‘আিম সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বের িবশ্বাস কির।’

িকন্তু শব্দগুলোর গুণাবিল সম্পর্কে আলোচনা করেত শুরু করার আেগ আিম একথাই 

উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় মেন কির যে, নানা মণ্ডলীেত এ বচেন কোন না কোন অিতিরক্ত 
শব্দ পাওয়া যায়। তথািপ রোম শহেরর মণ্ডলীেত তেমনটা দেখা যায় না  (ক); আমার 



িবেবচনায়, এর কারণ হলো এই যে, একিদেক কোনও ভ্রান্তমত সেখােন কখনও উদ্ভূত 
হয়িন, এবং অন্যিদেক সেখােন সেই প্রাচীন নীিত রক্ষা করা হচ্ছে যা অনুসাের যারা 
বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ গ্রহণ করেত যাচ্ছে তারা প্রকাশ্যে অর্থাৎ িবশ্বাসী জনগেণর 
কর্ণগোচেরই িবশ্বাস-সূত্রেক আবৃত্তি করেত বাধ্য (খ); তেমন িকছুর ফেল, যারা িবশ্বােস 
িছল তােদর পূর্বসূরী, তােদর কান সূত্রমালা আবৃত্তিকােল অিতিরক্ত একটামাত্র শব্দও 
মেেন নেয় না। িকন্তু, আমার জানা মেত, অন্যান্য স্থােন ভ্রান্তমতপন্থীেদর উপস্থিিতর 
ফেল এমনটা মেন হচ্ছে যে, অিতিরক্ত কোন না কোন বচন যোগ করা হেয়িছল যেগুলো 
দ্বারা এমনটা ধের নেওয়া হচ্ছিল যে, ধর্মতত্ত্বের নবীন নবীন ভ্রান্ত ধারণা বর্জন করা 
যেেত পারেব। আমার িদক িদেয় আিম সেই সূত্রধারা পালন করেত যাচ্ছি যে ধারায় 
আকুইেলইয়া মণ্ডলীেত প্রক্ষালেণর অনুগ্রহ গ্রহণ কােল  (গ) আিম িনেজেক আবদ্ধ 
কেরিছলাম।


সর্বক্ষেত্রেই িবশ্বাস করা প্রয়োজন

[রুিফনুস বচনটা সেইভােব ব্যাখ্যা করেছন যেভােব তা লািতন ভাষায় সাজানো 

তথা, ‘আিম িবশ্বাস কির সেই ঈশ্বের িযিন সর্বশক্তিমান িপতা’]

অতএব, ‘আিম িবশ্বাস কির’ বচনটা সূত্রমালার অগ্রস্থােনই স্থান পাচ্ছে, সেইভােব, 

যেভােব প্রেিরতদূত পল িহব্রুেদর কােছ িলখেত িগেয় বেলন, কারণ ঈশ্বেরর কােছ যে 
এিগেয় যায়, তার প্রথমত িবশ্বাস করা দরকার যে, ঈশ্বর আেছন, এবং যারা তাঁর প্রিত 
িবশ্বাস রােখ, িতিন তােদর পুরস্কার দান কেরন (ঘ)। এিবষেয় নবীও বেলন, িবশ্বাস না 
করেল তোমরা বুঝেত পারেব না (ঙ)। তাই যােত বুঝবার প্রেবশপথ তোমার জন্য উন্মুক্ত 
হয়, সেজন্য তুিম ন্যায়সঙ্গত ভােবই সর্বপ্রথেম স্বীকার কর যে, তুিম িবশ্বাস কর  (চ)। 
কেননা এমন কেউই নেই যে সমুদ্রযাত্রায় পা বাড়ায় ও অতলান্ত ও তরল উপাদােনর 
হােত িনেজেক সঁেপ দেয় যিদ না আেগ িবশ্বাস কের যে, সে িনেজেক বাঁচােত পারেব। 
কৃষকও হলেরখায় বীজ সঁেপ দেয় না ও ভূিম জুেড় দানাগুলো ছিড়েয় দেয় না যিদ না 
িবশ্বাস কের যে, বৃষ্টি আসেব ও সেইসঙ্গে সূর্যের তাপও আসেব যার প্রভােব ভূিম ফলািদ 
শতগুেণ উৎপন্ন করেব ও বাতােসর সহায়তায় ফসল পিরপক্ব করেব। অবেশেষ, জীবেন 



এমন িকছুই করা যায় না যিদ না আেগ িবশ্বাস স্থান পেেয় না থােক। তাই এেত আশ্চর্যের 
কীবা আেছ যিদ ঈশ্বেরর কােছ এগোেত িগেয় সর্বপ্রথেম স্বীকার কির, আমরা িবশ্বাস 
কির, একথা ভেেব যে, এ িবশ্বাস ছাড়া সাধারণ জীবনও যাপন করা যায় না। আিম এ 
পূর্বশর্ত প্রথেমই স্থান িদেয়িছ, কেননা িবধর্মীরা প্রায়ই এ অিভযোগ তোেল যে, যেেহতু 
আমােদর ধর্ম যুক্তিিবহীন, সেজন্য সেই ধর্ম কেবল িবশ্বােসর উপেরই িনর্ভর কের; 
এজন্যই আিম দেিখেয়িছ যে, িকছুই করা যায় না ও িকছুই স্থির থাকেতও পাের না যিদ 
না আেগ িবশ্বােসর শক্তি স্থান পেেয় না থােক। তাছাড়া িববাহও সম্পাদন করা হয় যেেহতু 
মানুষ িবশ্বাস কের, তা থেেক বংশ আসেবই; সন্তানেদরও স্কুেল পাঠানো হয় এিবশ্বােস 
যে, িশক্ষকেদর িশক্ষা ছাত্রেদর কােছ সঞ্চিত হেব; এবং একটা মানুষ রাজকীয় িচহ্নািদ 
তুেল ধের যেেহতু সে িবশ্বাস কের যে, জািতগুলো, শহরগুলো ও সামিরক শক্তিগুলোও 
তার বাধ্যতা স্বীকার করেব। িকন্তু যখন এমন কেউই নেই যে এসমস্ত কর্মপ্রেচষ্টার মধ্যে 
একটামাত্রও হােত নেয় না যিদ না আেগ সেটার শুভফেল িবশ্বাস না রােখ, তখন 
গুরুতর কারেণ এ িক যুক্তিসঙ্গত নয় যে, মানুষ িবশ্বােসর মধ্য িদেয়ই ঈশ্বর-জ্ঞােন এেস 
পৌঁছেব? িকন্তু এসো, একটু দেিখ িবশ্বাস-সূত্রের এ সংক্ষিপ্ত বচন িকনা উপস্থাপন কের।


ঈশ্বেরর অস্তিত্ব ও তাঁর িপতৃত্ব

৪। সূত্রটা বেল, ‘আিম সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বের িবশ্বাস কির’। প্রায়ই সমস্ত প্রাচ্য 

মণ্ডলী বচনটা এভােব উপস্থাপন কের, ‘আিম এক-ঈশ্বের, সেই সর্বশক্তিমান িপতায়, 

িবশ্বাস কির’(ক)। একই প্রকাের, পরবর্তী বচেন যেখােন আমরা ‘এবং তাঁর একমাত্র পুত্র 

আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টিযশুেত [আিম িবশ্বাস কির’] বেল থািক, তারা সেখােন ‘আিম 

আমােদর সেই এক-প্রভুেত, তাঁর একমাত্র পুত্র সেই িযশুখ্রিষ্টে [িবশ্বাস কির]’ বেল 

থােক। অর্থাৎ, তারা প্রেিরতদূত পেলর অিধকার অনুসাের  (খ) ‘এক-ঈশ্বর’ ও ‘এক-

প্রভুেক’ স্বীকার কের। িকন্তু িবষয়টা আিম পরবর্তী পদগুলোেত বার বার তুেল ধরব। 

আপাতত এসো, ‘সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বের’ বচনটা লক্ষ কির।




মানব ধীশক্তি যতখািন ধারণা করেত পাের, সেই অনুসাের ‘ঈশ্বর’ হেলন সেই স্বরূপ 
বা সত্তার নাম যা সমস্ত িকছুর ঊর্ধ্বে। ‘িপতা’ এমন শব্দ যা গুপ্ত ও অিনর্বচনীয় রহস্যের 
িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের। যখন তুিম ‘ঈশ্বর’ কথাটা শোন, তখন তোমােক এমন 
সত্তােক বুঝেত হেব যা অনািদ অনন্ত, একক, যার সঙ্গে িকছুই যুক্ত নয়, অদৃশ্যমান, 
দেহিবহীন, অিনর্বচনীয়, অমূল্য, যার এমন িকছু নেই যা তােত যুক্ত বা সৃষ্ট করা 
হেয়িছল। কেননা সবিকছুর আিদকারণ িযিন, িতিন কারণিবহীন। যখন তুিম ‘িপতা’ 
কথাটা শোন, তখন তোমােক এমন পুত্রেরই িপতােক বুঝেত হেব যে পুত্র উপরোক্ত 
সত্তার প্রিতমূর্তি। কেননা যেমন কাউেকই ‘প্রভু’ বলা হয় না যিদ না তার সম্পদ থােক বা 
কোনও দাস থােক যার উপের সে প্রভুত্ব কের থােক, এবং কাউেকও ‘িশক্ষক’ বলা হয় 
না যিদ না তার একটা িশষ্য থােক, তেমিন কাউেকও ‘িপতা’ বলা আদৌ সম্ভব নয় যিদ 
না তার একটা পুত্র থােক। সুতরাং ঈশ্বরেক যে নােম ‘িপতা’ বেল বলা হয়, তা দ্বারা এ 
প্রমািণত হয় যে, িপতার সঙ্গে পাশাপািশ হেয় একটা পুত্রও িবদ্যমান আেছন। 


তথািপ, িপতা ঈশ্বর কেমন কের পুত্রেক জিনত করেলন, আিম চাই না তুিম 
এিবষেয় তর্কযুক্তি করেব, এও চাই না, তুিম কৌতূহলীভােব অতলান্ত রহস্যে অনুপ্রেবশ 
করেব (গ) পােছ অগম্য আলোর িবভায় অিত আগ্রেহর সঙ্গে িনরীক্ষা করেত িগেয় তুিম 
সেই ক্ষীণ আভাস হারােব যা ঈশ্বেরর উপহােরর খািতের মরণশীল মানুষেক মঞ্জুর করা 
হয়। অথবা, তুিম যিদ মেন কর, িবষয়টা সমস্ত পরীক্ষা-িনরীক্ষার যোগ্য, তাহেল 
আমােদর অবস্থার সঙ্গে যা সম্পর্কযুক্ত, আেগ তেমন িবষয়ই িনেজর অনুসন্ধােনর 
িবষয়বস্তু বেল ধর, এবং তুিম তেমন িবষয়ািদ সমাধান করেত সক্ষম হেল তেবই পার্থিব 
থেেক স্বর্গীয় িবষয়গুলোেত, ও দৃশ্যমান থেেক অদৃশ্যমান িবষয়গুলোেত ধািবত হও। 
তুিম পারেল তেব প্রথমত ব্যাখ্যা কর সেই যে মন তোমার অভ্যন্তের রেয়েছ, কেমন 
কের সেই মন একটা শব্দ জিনত কের, এবং যে স্মৃিত তোমার মেনর অভ্যন্তের রেয়েছ, 
সেই স্মৃিতর আত্মা কী; এবং ব্যাখ্যা কর কীভােব এসমস্ত িকছু বাস্তব ক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে 
িভন্ন হেলও তবু স্বরূেপ ও প্রকৃিতেত এক; এবং সেগুলো মন থেেক উদ্গত হেলও তবু 
মন থেেক কখনও পৃথক হয় না। আর যিদ এসমস্ত িকছু আমােদর অভ্যন্তের ও আমােদর 
িনেজেদর আত্মার সত্তায় স্থিত হওয়া সত্ত্বেও তবু মেন হচ্ছে সেগুলো আমােদর কাছ থেেক 



ততখািন গুপ্ত যতখািন আমােদর দৈিহক দৃষ্টিশক্তির কােছ অদৃশ্য, তাহেল এসো, 
আমােদর অনুসন্ধােনর বস্তু িহসােব তা‑ই ধির যা আমােদর কােছ এেকবাের দৃষ্টিগোচর। 
কেমন কের উৎসটা িনজ থেেক একটা নদী উৎসািরত কের? কোন্‌ গুপ্ত প্রভােবই বা 
সেটা বহন করা হয় যার ফেল সেটা একটা জলস্রোত হেয় ওেঠ? কেমনটা হয় যে, সেই 
নদী ও সেই উৎস এক ও অিবচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তবু নদীটা উৎস বেল গণ্য করা বা 
অিভিহত করা যায় না, এবং উৎসটাও নদী বেল অিভিহত করা যায় না, অথচ যে কেউ 
নদীটা দেেখেছ সে উৎসটাও দেেখেছ? হ্যাঁ, আেগ এসমস্ত িবষয় ব্যাখ্যা করেত ব্যস্ত 
থাক, এবং যা িকছু তোমার হােত রেয়েছ, সক্ষম হেল তা‑ই ব্যাখ্যা কর; তারপর সেই 
সবিকছুেত পদার্পণ কর যা ঊর্ধ্বতর িবষয়। তথািপ এমনটা মেন করো না, আিম ইচ্ছা 
কির তুিম এক িনেমেষই মর্ত থেেক স্বর্গে আরোহণ করেব; না, বরং তোমার অনুমিত 
ক্রেম আিম আেগ তোমােক এই আকাশপরদায় িনেয় যেতাম যা চোেখ দেখা যেেত 
পাের; আর সেখােন িগেয়, তুিম সক্ষম হেল, এ দৃশ্যগত বািতর প্রকৃিত ব্যাখ্যা কর: 
কেমন কের এই স্বর্গীয় আগুন িনজ থেেক আলোর দীপ্তি জিনত কের, সেই আগুন কেমন 
কের উত্তাপও উৎপাদন কের; আর বাস্তব ক্ষেত্রে িতনেট হেলও তথািপ এগুলো যে 
সত্তায় একক তাও ব্যাখ্যা কর। আর তুিম এসমস্ত িকছুর এক একটােক পরীক্ষা-িনরীক্ষা 
করেত সক্ষম হেল, িকন্তু তবুও তোমােক স্বীকার করেত হেব যে, ঐশ্বিরক জনন রহস্যটা 
এসমস্ত িকছুর তুলনায় সেইভােব ততখািন বেিশ আলাদা ও ততখািন বেিশ অিতক্রান্ত, 
যেভােব স্রষ্টা সৃষ্টজীবেদর তুলনায় যতখািন বেিশ প্রভাবশালী, কর্তা িনেজর কর্মের 
তুলনায় যতখািন শ্রেষ্ঠতর, ও সর্বকালীন িবদ্যমান িযিন িতিন সেই মানেবর তুলনায় 
যতখািন উৎকৃষ্টতর যে মানব শূন্যতা থেেক িবদ্যমান হেত শুরু করল।


অতএব, ঈশ্বর যে তাঁর একমাত্র পুত্র আমােদর সেই প্রভুর িপতা, একথা তর্কযুক্তির 
িবষয় নয়, িবশ্বােসরই িবষয়, কেননা িনেজর প্রভুর জন্ম সম্পর্কে তর্কযুক্তি করা দােসর 
পক্ষে িবেধয় নয়। স্বর্গ থেেক িপতা িনেজ এিবষেয় সাক্ষ্যদান কের বেলিছেলন, ইিন 
আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁেত আিম প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন (ঘ)। িপতা বলেছন, িতিন তাঁর 
পুত্র ও তাঁর কথা শুনেত আমােদর আজ্ঞা করেছন। পুত্র বেলন, যে আমােক দেেখ, সে 
িপতােকও দেেখ; আিম এবং িপতা, আমরা এক; ও আিম িপতার কাছ থেেক এেসিছ 



এবং এজগেত এেসিছ  (ঙ)। সেই মানুষ কোথায়, যে মানুষ িপতা ও পুত্রের মধ্যকার 
এবাণীর তর্কিবদ বেল অনুপ্রেবশ করেব, যে মানুষ ঈশ্বরত্বেক িবভক্ত করেব, সেই মঙ্গল 
ইচ্ছা িবযুক্ত করেব, সেই সত্তােক ভেেঙ দেেব, সেই আত্মােক দীর্ণিবদীর্ণ করেব, ও সত্য 
িনেজ যা বেলন তা যে সত্যাশ্রয়ী তা অস্বীকার করেব? অতএব ঈশ্বর হেলন সত্যকার 
িপতা যেেহতু িতিন সত্যের িপতা; িতিন পুত্রেক িনেজর বাইের থেেক সৃষ্টি কেরন না 
বরং িতিন িনেজ যা তা থেেকই তাঁেক জিনত কেরন; অর্থাৎ, সর্বপ্রজ্ঞাবান বেল িতিন 
প্রজ্ঞােক, ন্যায়বান বেল ন্যায়েক, সনাতন বেল সনাতনেক, অমর বেল অমরতােক, 
অদৃশ্যমান বেল অদৃশ্যেক জিনত কেরন। স্বয়ং আলো হওয়ায় িতিন দীপ্তিেক জিনত 
কেরন, স্বয়ং মন হওয়ায় িতিন বাণীেক জিনত কেরন।


ঈশ্বর এক ও সর্বশক্তিমান

৫। আচ্ছা, যখন আিম বেলিছলাম, প্রাচ্য মণ্ডলীগুলো ‘এক-ঈশ্বর সেই সর্বশক্তিমান 

িপতা’ ও ‘সেই এক-প্রভু’ এর কথা সম্প্রদান কের থােক, তখন সেই ‘এক’ সংখ্যা 

িহসােব নয়, একক িহসােবই ধের িনেত হেব। উদাহরণ যোেগ, একটা লোক যিদ বলত, 
‘একটা মানুষ’ বা ‘একটা ঘোড়া’, তাহেল এক্ষেত্রে সেই ‘এক’ সংখ্যা িহসােব ব্যবহৃত। 
কেননা এমনটা হেত পারত যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় একটা মানুষ বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
একটা ঘোড়া থাকত। িকন্তু যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় িকছুই যোগ করা যায় না, তখন 
আমরা যিদ ‘এক’ বিল তখন আমরা সেই ‘এক’ সংখ্যা িহসােব নয়, একক িহসােবই ধের 
িনই। উদাহরণ যোেগ, আমরা যিদ বলতাম ‘এক সূর্য’ তাহেল এক্ষেত্রে অর্থটা এ হত 
যে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় একটা সূর্য যোগ করা যায় না যেেহতু একটামাত্র সূর্য রেয়েছ। তাই 
ঈশ্বর ক্ষেত্রে এ যুক্তি আরও গুরুতর: যখন তাঁর িবষেয় বলা হয় িতিন এক, বা িতিন 
‘এক’ বেল অিভিহত হন, তখন আমরা শব্দটা সংখ্যা িহসােব নয়, একক িহসােবই 
ব্যবহার কির; অর্থাৎ িকনা, তাঁেক ‘এক’ বেল অিভিহত করা হয় যেেহতু কোনও দ্বিতীয় 
ঈশ্বর নেই। একই প্রকাের প্রভু ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ধের িনেত হেব, তথা িতিন এক-প্রভু 
সেই িযশুখ্রিষ্ট যাঁর দ্বারা ও যাঁর মধ্য িদেয় িপতা ঈশ্বর সবিকছুর উপর অিধকার রােখন।




এজন্য পরবর্তী বচন ঈশ্বরেক সর্বশক্তিমান বেল িচহ্নিত কের। তাঁেক ‘সর্বশক্তিমান’ 
বলা হয় কারণ িতিন সবিকছুর উপের অিধকার রােখন। িকন্তু িপতা িনেজর পুত্র দ্বারাই 
সবিকছুর উপর অিধকার রােখন, যেইভােব প্রেিরতদূত বেলন, দৃশ্য-অদৃশ্য যা িকছু আেছ 
—যত িসংহাসন, প্রভুত্ব, আিধপত্য ও কর্তৃত্ব— সবই তাঁরই দ্বারা সৃষ্ট হেয়েছ  (ক)। 
আরও, িহব্রুেদর কােছ িলখেত িগেয় িতিন বেলন, কারণ িতিন তাঁর দ্বারা যুগগুলো 
প্রিতষ্ঠা করেলন ও তাঁেক সমস্ত িকছুর উত্তরািধকারী রূেপ িনযুক্ত করেলন  (খ)। িতিন 
তাঁেক ‘িনযুক্ত করেলন’ বলায় আমােদর তাঁেক ‘জিনত করেলন’ বুঝেত হেব। আচ্ছা, 
যখন িপতা তাঁরই দ্বারা যুগগুলো প্রিতষ্ঠা করেলন ও সবিকছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হল, ও িতিন 
হেলন সবিকছুর উত্তরািধকারী, তখন তাঁরই দ্বারা িতিন সবিকছুর উপের অিধকার 
রােখন। কেননা যেমন আলো আলো থেেক ও সত্য সত্য থেেক সঞ্জাত, তেমিন 
সর্বশক্তিমানও সর্বশক্তিমান থেেক সঞ্জাত যেইভােব যোহেনর ঐশপ্রকােশ সেরাফদূত 
সম্পর্কে লেখা রেয়েছ, তথা, তাঁরা িদনরাত অিবরাম বলেত থােকন: পিবত্র, পিবত্র, 
পিবত্র প্রভু সেনাবািহনীর ঈশ্বর, িযিন িছেলন, িযিন আেছন, িযিন আসেছন, সেই 
সর্বশক্তিমান (গ)। তাই ‘িযিন আসেছন’ তাঁেক ‘সর্বশক্তিমান’ বলা হয়। আর ঈশ্বেরর পুত্র 
সেই খ্রিষ্ট ছাড়া অন্য আর কেই বা আেছ যার আসার কথা?


পূর্বোক্ত বচেন ‘অদৃশ্য’ ও ‘যন্ত্রণাতীত’ শব্দ দু’টোও যুক্ত রেয়েছ। এিবষেয় আমােক 

এ উল্লেখ করেত হেব যে, এ শব্দ দু’টো রোম মণ্ডলীর িবশ্বাস-সূত্রে স্থান পায় না। এ 
জানা কথা যে, শব্দ দু’টো আমােদর মণ্ডলীেত সােবল্লিউেসর সেই ভ্রান্তমেতর খািতেরই 
যোগ করা হেয়িছল যা ‘পাতৃপািসয়ানা’ ভ্রান্তমত (ঘ) বেল অিভিহত, ও যা একথা সমর্থন 
কের যে, িপতা িনেজই কুমারী থেেক জন্ম িনেলন, দৃশ্যমান হেলন, ও দেেহ যন্ত্রণাভোগ 
কেরিছেলন।’ তাই, িপতা সম্পর্কে তেমন ভক্তিিবরুদ্ধ ধারণা বািতল করার লক্ষ্যে 
আমােদর পূর্বপুরুেষরা িপতােক ‘অদৃশ্য’ ও ‘যন্ত্রণাতীত’ বেল সেই শব্দ দু’টো যোগ 

কেরিছেলন। কেননা একথা স্পষ্ট যে, িপতা নয়, পুত্রই মাংস হেলন, মানবেদহ থেেক 
জন্ম িনেলন, ও মাংেস তাঁর জন্মের মধ্য িদেয় দৃশ্যমান ও যন্ত্রণাসােপক্ষ হেলন। এবং 
িপতার সঙ্গে পুত্র যে অমর সত্তার উপর অিধকার রােখন, ও যা িপতারই সমান ও একই 
অমর সত্তা, ঈশ্বরত্বের সেই অমর সত্তা সম্পর্কে আমােদর িবশ্বাস করেত হেব যে, িপতা 



বা পুত্র বা পিবত্র আত্মা কেউই দৃশ্যমান বা যন্ত্রণাসােপক্ষ নন। তথািপ যেেহতু পুত্র 
মাংসধারণ করেত প্রসন্ন হেয়িছেলন, সেই অনুসােরই িতিন দৃশ্যমান হেলন ও মাংেস 
যন্ত্রণাভোগ করেলন। একথা নবীও আেগই বেল িদেয়িছেলন যখন বেলিছেলন, িতিন 
আমােদর ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হেব না; িতিন সদ্‌জ্ঞােনর সমস্ত পেথর সন্ধান 
পেেলন, ও তাঁর আপন দাস যাকোবেক, ও তাঁর প্রীিতভাজন সেই ইস্রােয়লেক তা প্রদান 
করেলন। এরপর পৃিথবীেত দৃশ্যমান হেলন, ও মানুষেদর সঙ্গে কথোপকথন 
করেলন (ঙ)।


খ্রিষ্টের নামগুলো ও তাঁর ঐশপুত্রত্ব

৬। পরবর্তী বচন বেল, ‘এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টিযশুেত আিম 

িবশ্বাস কির’। ‘িযশু’ িহব্রু একটা নাম যা আমরা ‘ত্রাণকর্তা’ বেল অনুবাদ কের থািক। 

খ্রিষ্ট খ্রিষ্মা অর্থাৎ তৈলািভেষক থেেকই অিভিহত। কেননা আমরা মোিশর পুস্তকগুলোেত 
পিড় যে, যখন নােভর সন্তান হোেশয়া জনগণেক পিরচালনা করার জন্য মনোনীত 
হেয়িছেলন, তখন তাঁর নাম ‘হোেশয়া’ থেেক ‘িযশু’-তে পিরবর্তন করা হেয়িছল  (ক) 
যােত প্রকাশ পায় যে, যে জনগণ তাঁর অনুসরণ করিছল, িতিন তােদর ত্রাণ করেবন। 
অতএব, দু’জেনই ‘িযশু’ বেল অিভিহত িছেলন: িমশর দেশ থেেক বের করা ও 
মরুপ্রান্তের িবচরণ থেেক মুক্ত করা জনগণেক প্রিতশ্রুত দেেশ প্রেবশ কিরেয়িছেলন িযিন, 
সেই িতিন, এবং এই িযশু িযিন অজ্ঞতার অন্ধকার থেেক বের করা ও জগেতর ভুলভ্রান্তি 
থেেক প্রত্যাহার করা জনগণেক স্বর্গরাজ্যে প্রেবশ কিরেয়িছেলন। এবং খ্রিষ্ট এমন নাম 
যা মহাযাজকেদর বা রাজােদর নাম-িবেশষ; কেননা মহাযাজক ও রাজা যাঁরা, পূর্বকােল 
তাঁেদর উভেয়রই খ্রিষ্মা মলেম অিভিষক্ত করা হত (খ)। িকন্তু এঁরা মরণশীল ও ক্ষয়শীল 
হওয়ায় তাঁেদর মর্ত ও ক্ষয়শীল মলেম অিভেষক করা হত। অন্যিদেক, পিবত্র আত্মায় 
তৈলািভিষক্ত হওয়ায়ই িযশুেক খ্রিষ্ট কের তোলা হয়, যেভােব তাঁর িবষেয় শাস্ত্রে বেল, 
ঈশ্বর সেই িযশুেক স্বর্গ থেেক প্রেিরত পিবত্র আত্মায় তৈলািভিষক্ত কেরিছেলন (গ)। এবং 
ইশাইয়া একই কথা তখনই পূর্বঘোষণা কেরিছেলন যখন পুত্রের হেয় িতিন বেলিছেলন, 



প্রভুর আত্মা আমার উপর অিধষ্ঠিত, কেননা িতিন আমােক তৈলািভিষক্ত কেরেছন; িতিন 
আমােক প্রেরণ কেরেছন দীনদুঃখীেদর কােছ সুসমাচার প্রচার করেত (ঘ)।


তাই, ‘িযশু’ নােমর অর্থ িক (তথা আপন জনগণেক ত্রাণ কেরন িযিন িতিন) ও 
‘খ্রিষ্ট’ নােমর অর্থ িক (তথা যাঁেক িচরকােলর মত মহাযাজক করা হেয়েছ িতিন)(ঙ) 
তেমনটা দেখানোর পর, এসো, পরবর্তী কথায় দেিখ কার িবষেয়ই বা এ নাম দু’টো 
উচ্চারণ করা হয়। িবশ্বাস-সূত্র বেল চেল, ‘তাঁর একমাত্র পুত্র আমােদর প্রভু’। এখােন 
িবশ্বাস-সূত্রের িশক্ষা হলো এ যে, যাঁর কথা আমরা বেল এেসিছ, সেই িযশু, এবং যাঁর 
নােমর অর্থ ব্যাখ্যা কের এেসিছ, সেই খ্রিষ্ট হেলন ‘ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র’ ও ‘আমােদর 
প্রভু’। পােছ তুিম দৈবাৎ মেন কর যে, এ মানবীয় নাম দু’টো পার্থিব অর্থ বহন কের, 
সেজন্য একথাটা যোগ করা হলো যে, িতিন ‘ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র, আমােদর প্রভু’। 
কেননা িতিন সেই একমাত্রজন িযিন সেই একমাত্রজন থেেক জন্ম িনেলন, সেইভােব 
যেভােব আলোর একটামাত্র দীপ্তি রেয়েছ ও জ্ঞােনর একটামাত্র বাণী রেয়েছ। িবেদহী 
জনন এমন বহুসংখ্যায়ও পিরণত হয় না, এমন িবেভেদও পিতত হয় না, অর্থাৎ 
জন্মগ্রহণ কেরন িযিন িতিন জন্মদাতা থেেক িবচ্ছিন্ন নন  (চ)। িতিন ‘একমাত্র’ [পুত্র], 
সেইভােব যেভােব মেনর সঙ্গে ধারণা, প্রজ্ঞাবােনর সঙ্গে প্রজ্ঞা, বীেরর সঙ্গে সাহস, 
উপলব্ধির সম্পর্কে কথা একমাত্র বন্ধেন সম্পর্কিত। কেননা প্রেিরতদূত দ্বারা যেমন িপতা 
অনন্য প্রজ্ঞাবান (ছ) বেল অিভিহত, তেমিন কেবল পুত্রই প্রজ্ঞা (জ) বেল অিভিহত। তাই 
িতিন হেলন সেই ‘একমাত্র পুত্র’। আর যিদও গৌরব, অনন্তত্ব, গুণ, রাজত্ব ও পরাক্রম 
ক্ষেত্রে িপতা যা পুত্র িঠক তা‑ই, তবু পুত্র যে িপতার মত অনািদকলীন ভােবই এসমস্ত 
িকছুর অিধকারী তা নয়, বরং িতিন এসমস্ত িপতা থেেকই প্রাপ্ত, এমন পুত্র রূেপই 
সেইসব প্রাপ্ত, িযিন অনািদ ও সমকক্ষ; এবং যিদও িতিন সবিকছুর মাথা, তবু িপতাই 
তাঁরই মাথা। কেননা লেখা রেয়েছ, খ্রিষ্টের মাথা স্বয়ং ঈশ্বর (ঝ)।


৭। যখন তুিম ‘পুত্র’ শব্দটা শোন, তখন মাংসানুযায়ী জন্মের কথা ভাবেব না (ক), বরং 

একক ও যৌগহীন এমন িবেদহী পদার্থ সম্পর্কে যা বলা হয়, তা স্মরণ করেব। কেননা, 
আিম যেমন উপের বেলিছলাম, সেই অনুসাের, যখন উপলব্ধি কথােক, মন ধারণােক ও 
আলো উজ্জ্বলতােক িনজ থেেক জিনত কের, তখন যেভােব পদার্থগত কোনও িকছুই 



জিনত হয় না ও তেমন জনেন আমরা দুর্বল িকছুই ধারণা কির না, সেই অনুসাের প্রশ্ন 
রািখ, এসমস্ত িকছুর স্রষ্টা িযিন, তাঁর িবষেয় আমােদর ধারণা আরও বেিশ িবশুদ্ধ ও 
পিবত্র হওয়ার কথা নয়?


তথািপ তুিম হয় তো বলেব, ‘আপিন যে ধরেনর জনেনর কথা বলেছন, তা সত্তাগত 
নয়। কেননা আলো সত্তািবিশষ্ট উজ্জ্বলতা উৎপাদন কের না, উপলব্ধিও সত্তািবিশষ্ট 
কথােক জিনত কের না, িকন্তু ঈশ্বেরর পুত্র সম্পর্কে এমনটা দািব করা হচ্ছে যে, িতিন 
সত্তাগত ভােবই জিনত হেয়িছেলন।’ এক্ষেত্রে আিম সর্বপ্রথেম বলব, যখন অন্যান্য 
ক্ষেত্রে উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হয়, তখন তুলনাটা যে সবিদক িদেয়ই যুক্তিসঙ্গত 
হেব তা তো হয় না, িকন্তু দৃষ্টান্তটা যে একটামাত্র িদক লক্ষ কের, কেবল সেই িদেকই 
তুলনাটা যুক্তিসঙ্গত হয়। উদাহরণ যোেগ, যখন সুসমাচাের বলা হয়, স্বর্গরাজ্য এমন 
খািমেরর মত, যা একজন স্ত্রীলোক িনেয় িতন পাল্লা খাবােরর মধ্যে লুিকেয় রাখল  (খ), 
তখন আমরা স্বর্গরাজ্যেক িক সবিদক িদেয় খািমেরর মত বেল ভাবব, যার ফেল 
খািমেরর মত স্বর্গরাজ্যও এমন স্পর্শগ্রাহ্য ও ক্ষয়শীল বস্তু যা টক ও অব্যবহার্য হেয় 
যােব? িকন্তু এ স্পষ্ট যে, দৃষ্টান্তটা কেবল এজন্যই তুেল ধের নেওয়া হেয়িছল যােত 
দেখানো যেেত পাের যে, ঈশ্বেরর বাণী প্রচারকর্ম যতই ক্ষুদ্র একটা িজিনস প্রতীয়মান 
হোক না কেন, তবু িবশ্বােসর খািমর দ্বারা মানুেষর মন একতাবদ্ধ হেত পাের। একই 
প্রকাের, যখন সুসমাচার বেল, স্বর্গরাজ্য তেমন এক টানা জােলর মত, যা সমুদ্রে ফেলা 
হেল সব ধরেনর মাছ সংগ্রহ কের  (গ), তখন আমােদর িক এমনটা ভাবেত হেব যে, 
স্বর্গরাজ্যের সত্তা সবিদক িদেয়ই সেই সুতার মত যা িদেয় জাল তৈরী, ও সেই নানা 
গিঁেটর মত যা দ্বারা জােলর বুনািন বেঁেধ রাখা হয়? না। দৃষ্টান্তের একমাত্র উদ্দেশ্য 
এটাই দেখানো যে, জাল যেমন সমুদ্র-গভীর থেেক মাছ িকনারায় িনেয় আেস, তেমিন 
স্বর্গরাজ্যের কথা প্রচােরর মধ্য িদেয় মানুেষর আত্মােক এজগেতর অতলান্ত ভুলভ্রান্তি 
থেেক মুক্ত করা হয়। এসমস্ত িকছু থেেক এ স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, দৃষ্টান্তগুলো যে দৃশ্যেক 
তুেল ধের, সবিদক িদেয়ই যে সেটার সদৃশ তা নয়। নইেল, দৃষ্টান্তগুলো ও তুেল ধরা 
দৃশ্যগুলো যিদ সবিদক িদেয় সমান হত, তাহেল দৃষ্টান্তগুলোেক উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বেল 
আর বলা হত না, বরং দৃষ্টান্তগুলো যা সম্পর্কে ব্যবহৃত, দৃষ্টান্তগুলো িঠক তা‑ই হত।




৮। দ্বিতীয়ত, একথাও লক্ষণীয় যে, স্রষ্টা যেমন, তাঁর কোনও সৃষ্টবস্তু িঠক সেইমত হেত 

পাের না। ফেল, ঐশসত্তা যেমন তুলনা িবহীন, ঈশ্বরত্বও তেমিন তুলনা িবহীন। উপরন্তু 
আিম একথাও বলতাম যে, প্রিতিট বস্তু শূন্য অবস্থা থেেকই উদ্ভূত। সুতরাং, যে স্ফুিলঙ্গ 
অশরীরী হেয়ও তবু িনেজই আগুন, সেটা যখন িনজ থেেক শূন্যতা হেত উদ্ভূত একটা 
সৃষ্টবস্তু জিনত কের ও সেই বস্তুেত তার িনেজর আিদ অবস্থা রক্ষা কের, তখন যে 
সনাতন আলো িনেজেত সত্তাহীন িকছুই ধারণ কের না িবধায় সবসময় িবদ্যমান িছল, 
সেই সনাতন আলোর সত্তা কেনই বা িনজ থেেক সত্তািবিশষ্ট উজ্জ্বলতা উৎপাদন করেত 
পারেব না? অতএব, পুত্রেক ন্যায়সঙ্গত ভােবই ‘একমাত্র’(ক) বলা হয়, কারণ, যেেহতু 

িতিন সেইভােব জন্ম িনেয়িছেলন, সেেহতু িতিন ‘একমাত্র’ ও ‘অনন্য’। যা িকছু অনন্য 
তা কোনও তুলনা গ্রাহ্য কের না। একই প্রকাের সবিকছু গড়েলন িযিন, িতিনও যা 
গড়েলন, সত্তায় সেটার সদৃশ হেত পােরন না। তাই এিটই সেই খ্রিষ্টিযশু, ঈশ্বেরর সেই 
একমাত্র পুত্র িযিন উপরন্তু আমােদর প্রভুও। ‘একমাত্র’ শব্দটা পুত্র িহসােব ও প্রভু 
িহসােব উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর বেলায় আরোপণীয়। কেননা িযশুখ্রিষ্ট সত্যকার পুত্র িহসােব 
ও একমাত্র প্রভু িহসােব উভয় ক্ষেত্রেই ‘একমাত্র’। কেননা অন্যান্য যত পুত্র, তারা পুত্র 
বেল অিভিহত হেয়ও তবু প্রকৃিতগত সম্পর্কের ফেল নয়, দত্তকপুত্রত্বের অনুগ্রহ গুেণই 
তারা পুত্র বেল অিভিহত  (খ)। আর যিদ অন্যান্য কেউই বা থােক যারা প্রভু বেল 
অিভিহত, তেব তারা জন্মগত নয় এমন মঞ্জুর করা অিধকার গুেণই প্রভু বেল অিভিহত। 
িকন্তু কেবল খ্রিষ্টই একমাত্র পুত্র ও একমাত্র প্রভু, যেইভােব প্রেিরতদূত বেলন, এবং 
মাত্র এক প্রভু আেছন, িতিন সেই িযশুখ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত িকছু সৃষ্ট (গ)।


কুমারী থেেক প্রভু িযশুর জন্ম

অতএব, িপতা থেেক পুত্রের অিনর্বচনীয় রহস্য ব্যক্ত করার পর িবশ্বাস-সূত্র এখন 

সেই ব্যবস্থার িদেক ফেের যা দ্বারা িতিন মানব পিরত্রােণর জন্য িনেজেক অবনিমত 
করেলন। সূত্রটা উপের তাঁেক ‘ঈশ্বেরর একমাত্র পুত্র’ ও ‘আমােদর প্রভু’ বেল অিভিহত 
কেরিছল, এখন তাঁর িবষেয় একথা বেল:




৯। ‘িতিন পিবত্র আত্মার প্রভােব কুমারী মারীয়া থেেক জন্মগ্রহণ করেলন’। মানুষেদর 

মােঝ এই জন্ম ঐিতহািসক ব্যবস্থা লক্ষ কের; অন্যিদেক আেগরটা িছল ঐশসত্তার সঙ্গেই 
সম্পর্কিত; এটা তাঁর প্রসন্নতা সংক্রান্ত, আেগরটা তাঁর স্বরূপ সংক্রান্ত। িতিন পিবত্র 
আত্মার প্রভােব কুমারী থেেক জন্ম নেন: এবচেনর জন্য শুিচতম কান ও শুদ্ধতম মন 
চাই। কেননা এখােন তোমার যা উপলব্ধি করা দরকার তা হল এ, যাঁর িবষেয় তুিম 
ইিতমধ্যে িশেখিছেল, িতিন িপতা থেেক অিনর্বচনীয় ভােব জন্ম িনেয়িছেলন, তাঁর জন্য 
এখন একিট কুমারীর গর্ভের িনভৃত স্থােন পিবত্র আত্মা দ্বারা একটা মন্দির িনর্মাণ করা 
হেয়েছ। এবং যেমন পিবত্র আত্মার পিবত্রীকরেণ অপূর্ণতার কোনও িচন্তা ধারণ করা চেল 
না, তেমিন কুমারীর জন্মদােনও দূষেণর কোনও ভাবনা কল্পনা করা চলেব না। কেননা 
এই জন্মদান এমন অিভনব জন্মদান যা জগৎেক দান করা হেয়েছ, আর এইজন্যই এ 
জন্মদান ন্যায়সঙ্গতভােব অিভনব, কেননা স্বর্গে একমাত্র পুত্র িযিন, এর ফেল িতিন 
মর্তেও হন একমাত্র পুত্র ও অনন্যভােবই জন্ম নেন।


খ্রিষ্ট সম্পর্কে নবীেদর সেই বাণীসকল যা অনুসাের কুমারীিট গর্ভবতী হেয় একিট 
পুত্রসন্তান প্রসব করেবন (ক) সকেলর কােছ জানা ও সুসমাচাের বাের বাের প্রিতধ্বিনত। 
সেই জন্মদান যে কেমন অপরূপ ভােব ঘটেব, এিবষেয় নবী এেজিকেয়লও আেগ থেেক 
ঘোষণা কের মারীয়ােক প্রতীকমূলক ভােব ‘প্রভুর দ্বার’ বেল অিভিহত কেরিছেলন, অর্থাৎ 
এমন দ্বার যা িদেয় প্রভু জগেত প্রেবশ কেরিছেলন; কেননা িতিন বেলন, পূবমুখী দ্বার 
বন্ধ করা হেব, তা খোলা যােব না, ও সেটা িদেয় কেউই পার হেব না, কেননা 
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভুই সেটা িদেয় পার হেবন ও দ্বারটা বন্ধ করা হেব  (খ)। কুমারীর 
অক্ষুণ্ণতা সম্পর্কে এর চেেয় স্পষ্ট কথা কীবা বলা যেেত পারত? কুমারীত্বের দ্বার বন্ধ 
করা হেয়িছল; সেই দ্বার িদেয় ইস্রােয়েলর ঈশ্বর প্রভু প্রেবশ করেলন; সেই দ্বার িদেয় 
িতিন কুমারীর গর্ভ থেেক জগেত এিগেয় এেলন, এবং কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রক্ষিত 
হেয়িছল বেল কুমারীর দ্বার িচরকাল ধের বন্ধ অবস্থায় থাকল (গ)। এজন্য পিবত্র আত্মা 
প্রভুর মাংেসর ও তাঁর মন্দিেরর স্রষ্টা বেল িচহ্নিত।


১০। এখন তোমার পক্ষে পিবত্র আত্মার মিহমা উপলব্ধি করেত শুরু করা উিচত। 

কেননা তাঁর িবষেয় সুসমাচার সাক্ষ্য িদেয় বেল যে, যখন দূত কুমারীেক বেলিছেলন, 



তুিম একিট পুত্রসন্তান প্রসব করেব ও তাঁর নাম িযশু রাখেব, কারণ িতিন িনজ 
জনগণেক তােদর পাপ থেেক ত্রাণ করেবন (ক), তখন িতিন উত্তের বেলিছেলন, এ কেমন 
হেত পারেব, যখন আিম কোন পুরুষেক জািন না? এবং এেত দূত বেলিছেলন, পিবত্র 
আত্মা তোমার উপের নেেম আসেবন, এবং পরাৎপেরর পরাক্রম তোমার উপর িনেজর 
ছায়া িবস্তার করেব; আর এজন্য তোমা থেেক যে পিবত্রজন জন্ম নেেবন, িতিন ঈশ্বেরর 
পুত্র বেল অিভিহত হেবন  (খ)। তাই লক্ষ কর কেমন কের ত্রিত্ব এেক অন্যের সঙ্গে 
সহযোিগতা করেছন। বলা হচ্ছে, পিবত্র আত্মা কুমারীর উপের আসেবন ও পরাৎপেরর 
পরাক্রম তাঁর উপর িনেজর ছায়া িবস্তার করেব। িকন্তু, ঈশ্বেরর পরাক্রম ও ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা 
িযিন, সেই স্বয়ং খ্রিষ্ট ছাড়া পরাৎপেরর সেই পরাক্রম আর কীবা হেত পাের? এই 
পরাক্রম কার? শাস্ত্রে বেল, তা পরাৎপেররই। তাই এখােন সেই পরাৎপরও উপস্থিত, 
পরাৎপেরর পরাক্রমও উপস্থিত, পিবত্র আত্মাও উপস্থিত, আর এিট হেলন সেই ত্রিত্ব 
িযিন সর্বস্থােন গুপ্ত, সর্বস্থােন প্রতীয়মান, নােম ও ব্যক্তিত্বে স্বকীয় তবু ঈশ্বরত্বের সত্তায় 
অিবচ্ছেদ্য। আর যিদও কেবল পুত্রই কুমারী থেেক জন্ম নেন, তবু পরাৎপরও উপস্থিত, 
পিবত্র আত্মাও উপস্থিত, যােত কের কুমারীর গর্ভধারণ ও জন্মদান পিবত্রীত হয়।


১১। শাস্ত্রের নবীেদর দ্বারা ঘোিষত বেল এসব িকছু হয় তো ইহুদীেদর িনশ্চুপ করেত 

পাের যিদও তারা অিবশ্বাসী ও িবশ্বাসিবহীন। িকন্তু িবজাতীেয়রা যখন আমােদর একিট 
কুমারীর জন্মদােনর কথা প্রচার করেত শোেন, তখন তারা আমােদর িবষেয় প্রায়ই 
হােস। সেজন্য স্বল্প কথায় তােদর সমস্ত আপত্তিেত প্রিতবাদ করা দরকার। আিম ধের 
িনচ্ছি, প্রিতিট জন্মদান িতনেট শর্তের উপর িনর্ভর কের: উপযুক্ত বয়েসর একিট স্ত্রীলোক 
থাকেব, সেই স্ত্রীলোক একিট পুরুেষর সঙ্গে িমিলতা হেব, তার গর্ভ বন্ধ্যাত্ব দ্বারা বন্ধ 
হেব না। আমরা যে জন্মদােনর কথা বলিছ, সেই জন্মদােন সেই িতনেট শর্তের মধ্যে 
একটা শর্ত তথা সেই পুরুষ নেই। এেত আমরা বিল, যেেহতু যাঁর জন্মাবার কথা িতিন 
পার্থিব নয় স্বর্গীয়ই মানুষ িছেলন, সেজন্য, মাতার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ হেয় থেেক পুরুেষর 
ভূিমকা আত্মা দ্বারা পূর্ণ করা হেয়িছল।


অথচ একিট কুমারী যে গর্ভধারণ কের, তােত আশ্চর্যের কীবা আেছ, যখন লোেক 
যে প্রাচ্য পািখেক ফৈিনক্স (ক) বেল ডােক, সেই পািখ মদ্দা ছাড়া জন্মও িনেয় বা পুনরায় 



জন্মও িনেয় অিবরতই একক হেয় থােক এবং অিবরতই জন্ম ও নবজন্মের দ্বারা িনেজেক 
পুনর্গিঠত কের। মৌমািছর কথা ধরেল, তেব এ জানা কথা যে, তারা সঙ্গমও জােন না, 
বাচ্চাগুলোেকও যন্ত্রণা ছাড়া প্রসব কের থােক (খ)। অন্যান্য সৃষ্টজীবও রেয়েছ যেগুলো, 
দেখা যাচ্ছে, তেমন প্রসবিনয়েমর অধীন। তাই গোটা জগেতর পুনরুদ্ধােরর উদ্দেশ্যে 
ঐশপরাক্রম যে এমন িকছু সম্পাদন করেব যা জীবজন্তুর প্রসবকােলও দেখা যেেত পাের, 
আমরা তেমন িকছু িক অিবশ্বাস্য মেন করব? এমনিক, যারা িবশ্বাস কের তােদর 
িনেজেদর সেই িমেনর্ভা ইউিপেতেরর মস্তিষ্ক থেেক জন্ম িনল  (গ), সেই িবজাতীয়রা যে 
কুমারীর প্রসব অসম্ভব বোধ করেছ তা আমােক িবস্মিতই কের। কোনটা িবশ্বাস করেত 
বেিশ কিঠন? কোনটা বেিশ প্রকৃিত িবরুদ্ধ? এখােন স্ত্রীলোক আেছ, এখােন প্রকৃিতর 
িনয়ম সংরক্ষিত, এখােন গর্ভধারণ স্বীকৃত, এখােন সিঠক কােলর পর প্রসব ঘেট। 
সেখােন কোনও স্ত্রীলোক জিড়ত নেই, কেবল একটা পুরুষ ও একটা প্রসব রেয়েছ। যে 
কেউ তেমনটা িবশ্বাস কের, সে কেন আমােদরটায় িবস্মিত হেব? আরও, তারা নািক 
বেল, বাক্কুস িপতা (ঘ) ইউিপেতেরর উরু থেেক জন্ম িনেয়িছল; এটাও অলৌিকক অন্য 
ব্যাপার, অথচ তারা তােত িবশ্বাসী। যােক তারা আফ্রিদেতস (ঙ) বেল ডােক সেই ভেনুস 
দেবীর সম্পর্কেও তারা বেল, সে সমুদ্রের ফেনা থেেক জন্ম িনেয়িছল, যেইভােব তার 
িনেজর নাম ইঙ্গিত কের। তারা সমর্থন কের, কাস্তর ও পল্লুক্স (চ) একটা িডম থেেক, ও 
িমর্মিদোেনরা  (ছ) পিঁপড়া থেেক জন্মেিছল। আরও হাজার হাজার িজিনস রেয়েছ যা 
প্রকৃিতিবরুদ্ধ হেয়ও তােদর কােছ িবশ্বাসযোগ্য, যেমন দেউকািলওন ও িপর্‌হার  (জ) 
ছোঁড়া সেই পাথরগুলো যা থেেক ফসলই যেন মানুষ বের হল। অথচ, তারা এসমস্ত 
কাল্পিনক কািহনী, এমনিক আরও আরও কািহনী িবশ্বাস করা সত্ত্বেও তারা এই একটা 
মাত্রই, তথা, উপযুক্ত বয়েসর একিট স্ত্রীলোক যে মানুেষর দূষণ ছাড়া িকন্তু ঈশ্বেরর 
আত্মিক প্রেরণাগুেণই একিট ঐশসন্তানেক গর্ভধারণ করেবন, তারা িঠক এই একটা মাত্র 
িবষয়ই অসম্ভব মেন কের। যখন তােদর পক্ষে িবশ্বাস করা এত কিঠন ব্যাপার, তখন 
তােদর এিটই উিচত িছল যে, তারা তত জঘন্য গল্পে কখনও িবশ্বাস রাখেব না। 
অন্যিদেক, তােদর কােছ িবশ্বাস করা সহজ ব্যাপার হেল তেব তােদর উিচত হত, 



তােদর তত অযোগ্য ও তত িনকৃষ্ট রূপকথার চেেয় আমােদর তত মর্যাদাপূর্ণ ও তত 
পিবত্র িবষয়ই অিধকতর আগ্রেহর সঙ্গে িবশ্বাস করা।


১২। তথািপ তারা হয় তো বা বেল, একিট কুমারী যে গর্ভবতী হেব তা যখন ঈশ্বেরর 

পক্ষে সম্ভব, তখন সেই কুমারী যে প্রসব করেব তাও সম্ভব, িকন্তু, তেমন মিহমা যে 
একটা নারীর গর্ভে প্রেবশ করেব তা তারা অযোগ্য মেন কের। পুরুেষর সঙ্গে িমলেনর 
ফেল দূষণ না থাকেলও তবু তারা বেল চেল, প্রসব ক্ষেত্রে অবশ্যই ঘেটিছল অশ্লীল সেই 
হস্তচালন যা লজ্জাকর িবষয়। আচ্ছা, তােদর অিভযোেগ তােদর িনেজেদর যুক্তি অনুসাের 
উত্তর দেবার জন্য, এসো, একটু সময় িনই। এমন কেউ যিদ দেখত, একটা ছেেল গভীর 
কাদাজেল স্বাসরুদ্ধ হচ্ছে, এবং িনেজ পূর্ণবয়সী ও শক্তিশালী হওয়ায় যিদ মরণাপন্ন 
ছেেলেক উদ্ধার করার জন্য সেই কাদাজেল, বলেত গেেল, সেই কাদাজেলর শেষ 
প্রান্তেই, ঢুকত, তেব, সেই মানুষ কাদাজেল নেেমেছ িবধায় তুিম িক তােক দূিষত বেল 
িনন্দা করেত, নািক, মরণাপন্নের প্রাণ বাঁিচেয়েছ িবধায় তােক দয়াবান বেল তার প্রশংসা 
করেত? িকন্তু এসব িকছু সাধারণ একটা মানুষেক লক্ষ কের। এসো, জন্ম িনেলন িযিন 
তাঁরই প্রকৃিতর কথায় িফের আিস। তোমার িবেবচনায়, তাঁর তুলনায় সূর্যের প্রকৃিত 
কতখািন িনম্ন? কোনও সন্দেহ নেই, তা ততখািন িনম্ন যতখািন সৃষ্টবস্তু স্রষ্টার তুলনায় 
িনম্ন। এবার ধর: যিদ সূর্যের একটা রশ্মি কাদাজেলর উপর দাঁড়ায়, তাহেল সেই রশ্মি 
িক সেই কাদা থেেক কোনও প্রকার দূষেণ আক্রান্ত হয়? নািক, জঘন্য িজিনেসর উপের 
আলো ছড়ায় িবধায় সূর্য িক িনন্দনীয়? আগুেনর কথাও ধর: আমরা যা সম্পর্কে কথা 
বলিছ, সেই সমস্ত বস্তুর তুলনায় আগুেনর প্রকৃিত কতটুকু িনম্নতর? অথচ যত জঘন্য ও 
িনছক হোক সেই বস্তু যা আগুেন দেওয়া হয়, কেউই এমনটা িবশ্বাস কের না যে সেই বস্তু 
আগুনেক দূিষত করেব। যখন জড় পদার্থের বেলায় ব্যাপারটা এরূপ, তখন তুিম িক 
মেন কর, উৎকৃষ্ঠ ও িনরাকার যে প্রকৃিত সমস্ত আগুন ও সমস্ত আলোর ঊর্ধ্বে, সেই 
প্রকৃিতর বেলায় কোনও দূষণ বা কোনও কলঙ্ক িকছুটা করেত পাের? িকন্তু আর একটা 
িজিনস রেয়ছ যা িবেবচনার িবষয়। আমরা নািক বেল থািক, ঈশ্বর মািট থেেক ধুলো 
িনেয় মানুষেক সৃষ্টি কেরেছন। িকন্তু যিদ এমনটা মেন হয় যে, িনেজর কর্মেক পুনরুদ্ধার 
করেত িগেয় ঈশ্বর দূিষত হন, তাহেল গুরুতর কারেণ এমনটা মেন করেত হেব যে, 



িতিন প্রথম বােরর মত সেই কর্ম সম্পাদেনই দূিষত হেয়িছেলন। আর যখন তুিম বলেত 
পার না কেনই বা িতিন জঘন্য কর্ম সম্পাদন কেরেছন, তখন কেনই বা িতিন তেমন 
জঘন্যতার মধ্য িদেয় গেেলন এমন প্রশ্ন তোলা সময় নষ্ট! অতএব, প্রকৃিত নয়, বরং 
প্রচিলত ধারণাই এসমস্ত িকছুেত অশালীনতা দেখেত আমােদর িশিখেয়েছ। কেননা 
দেেহর সমস্ত অঙ্গ সেই একই ও একমাত্র ধুলো িদেয় গড়া, এবং একমাত্র পার্থক্য এ যে, 
এক একটা িনজ িনজ ব্যবহার ও প্রকৃিতগত ভূিমকা অনুসােরই পৃথক।


১৩। িকন্তু তবু এ সমস্যা সমাধান ক্ষেত্রে আর একটা িবষয় রেয়েছ যা উেপক্ষা করার 

নয়। তা হলো এ যে, ঈশ্বেরর সত্তা সম্পূর্ণরূেপ িনরাকার হওয়ায় তা প্রথমত 
দেহগুলোেত প্রেবশ করানো বা সেই দেহগুলোর পক্ষে তা গ্রহণ কের নেওয়া যেেত পাের 
না যিদ না মধ্যস্থ িহসােব এমন কোনও আধ্যাত্মিক সত্তা থােক যা ঐশআত্মােক গ্রহণ কের 
িনেত সক্ষম। উদাহরণ স্বরূপ, যিদ আমরা বিল, আলো দেেহর সমস্ত অঙ্গেক আলোিকত 
করেত পাের, তবু সেই আলো চোখ দ্বারা ছাড়া অন্য কোনও অঙ্গ দ্বারা গৃহীত হেত পাের 
না। কেননা চোখই মাত্র আলো গ্রহণ করেত সক্ষম। একই প্রকাের, ঈশ্বেরর পুত্র একিট 
কুমারী থেেক জন্ম নেন: িতিন যে প্রথমত কেবল তাঁর মাংেসর সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত এমন 
নয়, িতিন বরং একটা আত্মা িনেয়ই জিনত হেয়িছেলন যা মাংস ও ঈশ্বেরর মধ্যে মধ্যস্থ 
স্বরূপ। তাই মধ্যস্থ িহসােব সেই আত্মােক িনেয় ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রােণর গুপ্ত 
নগরীেত ঈশ্বেরর বাণীেক গ্রহণকারী সেই আত্মােক িনেয় ঈশ্বর কুমারী থেেক জন্ম 
িনেয়িছেলন, আর সেই জন্মগ্রহেণ অপমানজনক এমন িকছুই িছল না যেইভােব তুিম 
ভাবিছেল। তাই, যেখােন [পিবত্র] আত্মার পিবত্রীকরণ উপস্থিত, এবং যে মানবাত্মা 
ঈশ্বরেক গ্রহণ করেত সক্ষম, যেখােন সেই আত্মা মাংসও ধারণ করল, সেখােন িকছুই 
জঘন্য ও অপমানজনক বেল পিরগিণত হেত পাের না। যেখােন পরাৎপেরর পরাক্রম 
উপস্থিত িছল, সেখােন তুিম িকছুই অসাধ্য বেল গণ্য করো না। যেখােন ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা 
িছল, সেখােন মানব দুর্বলতার কোনও কথাই ভেবো না।




ক্রুশারোপেণর অর্থ

১৪। ‘পন্তিউস িপলােতর শাসনকােল ক্রুশিবদ্ধ হেয় ও সমািহত হেয় িতিন পাতােল 

অবরোহণ করেলন’(ক)। প্রেিরতদূত পল আমােদর শেখান যে, আমােদর অন্তর্দৃষ্টি 

আলোিকত করা’ উিচত ‘যেন সেই উচ্চতা, িবস্তার, ও গভীরতা উপলব্ধি  (খ) করেত 
পাির। সেই ‘উচ্চতা, িবস্তার ও গভীরতা’ হলো ক্রুেশরই বর্ণনা। ক্রুেশর যে অংশ 
মািটেত রোিপত তা িতিন ‘গভীরতা’ বেলন; ‘উচ্চতা’ বেল িতিন সেই অংশ বোঝান যা 
ভূিম থেেক প্রসািরত হেয় ঊর্ধ্বের িদেক উচ্চ হয় ; এবং ‘িবস্তার’ বেল িতিন সেই অংশ 
বোঝান যা ডান ও বাঁ িদেক িবস্তৃত। সুতরাং, যেেহতু মৃত্যু ক্ষেত্রে এমন বহু উপায় 
রেয়েছ যা িদেয় মানুষ এজীবন ত্যাগ করেত পাের, সেজন্য কেনই বা প্রেিরতদূত ইচ্ছা 
কেরন আমােদর অন্তর্দৃষ্টি আলোিকত হোক ও আমরা সেই কারণ জানব যার জন্য 
ত্রাণকর্তার মৃত্যু ক্ষেত্রে সমস্ত উপােয়র মধ্যে ক্রুশই বাছাইকৃত উপায় হলো? অবশ্যই, 
আমােদর এ বোঝা উিচত যে, সেই ক্রুশ িছল জয়যাত্রা স্বরূপ, উৎকৃষ্টই একটা জয়িচহ্ন। 
তথািপ জয়যাত্রাটা শত্রুর পরাজেয়রই িচহ্ন। তাই আপন আগমেন খ্রিষ্ট, প্রেিরতদূেতর 
কথা অনুসাের, িতনেট রাজ্য একসােথ বশীভূত কেরিছেলন (কেননা প্রেিরতদূত িঠক 
তা‑ই বোঝান যখন বেলন, যেন িযশু-নােম স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রিতিট জানু আনত 
হয় (গ)) ও এ রাজ্য িতনেট িতিন িনেজর মৃত্যু দ্বারাই জয় কেরিছেলন। এজন্যই এমন 
মৃত্যু কল্পিত হেয়িছল যা হেয় উঠেব এ রহস্যের প্রতীক স্বরূপ, যােত কের বায়ুলোেক 
উত্তোিলত হেয় ও অ বায়ুলোেকর যত প্রতাপ বশীভূত কের িতিন ঊর্ধ্বলোেকর ও স্বর্গীয় 
এই প্রতাপগুলোর উপর আপন িবজয় দেখােত পােরন। তাছাড়া, পিবত্র নবীর কথামত, 
িতিন পৃিথবী জুেড় ছিড়েয় পড়া জনগেণর প্রিত সারািদন ধের িনেজর হাত দু’টো 
বািড়েয়িছেলন (ঘ) যােত কের একই সময় িতিন অিবশ্বাসীেদর িবরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করেত 
ও িবশ্বাসীেদর আহ্বান করেত পােরন; এবং ক্রুেশর যে অংশ মািটেত পোঁতা, তা দ্বারা 
দেখােলন, িতিন পাতালরাজ্য িনেজর অধীেন বশীভূত কেরেছন।


১৫। আিম অদীক্ষিতেদর কােছ গুপ্ত রাখা কেয়ক িবষয় সম্পর্কে স্বল্প কথা বলেত যাচ্ছি। 

সেই আিদ থেেক যখন ঈশ্বর জগৎ গেড়িছেলন, তখন তার উপের িতিন স্বর্গীয় কেয়কটা 



প্রতাপ িনযুক্ত ও িনর্দিষ্ট কেরিছেলন যেগুলো মানবজািতেক শাসন করেব ও তার উপের 
অিধকার রাখেব। িবষয়টা মোিশ িনেজ দ্বিতীয় িববরেণর গীিতকায় ইঙ্গিত কের বেলন, 
সেই পরাৎপর যখন দেশগুলোেক পৃথক পৃথক কেরিছেলন, তখন ঈশ্বেরর দূতেদর 
সংখ্যা অনুসাের িতিন স্থির কেরিছেলন দেশগুলোর সীমােরখা  (ক)। িকন্তু এ দূতগুলোর 
মধ্যে কেয়কজন, এবং সেই একজন যােক ‘জগেতর অিধপিত’(খ) বলা হয়, যে অিধকার 
ঈশ্বর তােদর হােত ন্যস্ত কেরিছেলন তারা সেই অিধকার গ্রহেণর সমেয় যে যে 
িনয়মিবিধ পেেয়িছল, সেই িনয়মিবিধ বজায় রেেখ সেই অিধকার অনুশীলন করল না, 
এবং মানবজািতেকও ঈশ্বেরর আজ্ঞাবিল পালন করেত না িশিখেয় তারা বরং তােদর 
িনেজেদর চতুর প্ররোচনা পালন করেতই শেখাল। ফেল পােপর ঋণপত্র আমােদর 
িবরুদ্ধে লেখা হল, যেইভােব নবী বেলন, আমােদর পাপকর্মের কারেণই আমােদর িবক্রি 
করা হেয়েছ  (গ)। কেননা প্রিতিট মানুষ যখন লালসায় িলপ্ত হয়, তখন িনেজর প্রােণর 
মূল্য গ্রহণ কের। তাই সেই ঋণপত্রের অধীন হেয় প্রিতিট মানুষেক সেই ধূর্ত শাসকেদর 
দ্বারা রাখা হচ্ছিল, িকন্তু আপন আগমেন খ্রিষ্ট সেই ঋণপত্র ছিঁেড় ফেলেলন ও সেই 
শাসকেদর অিধকারবঞ্চিত করেলন। মহা রহস্যের আড়ােল পল িঠক একথা তখনই 
ইঙ্গিত কেরন যখন তাঁর িবষেয় বেলন, যে িলিখত ঋণপত্র আমােদর প্রিতকূল িছল, 
িতিন তা বািতল কের ও তা ক্রুেশ বিঁিধেয় িদেয় যত আিধপত্য ও কর্তৃত্বেক বন্দি অবস্থায় 
িনেয় িগেয় িনেজর জয়যাত্রায় টেেন িনেয়িছেলন  (ঘ)। তাই ঈশ্বর যে শাসকেদর 
মানবজািতর উপের িনর্দিষ্ট কেরিছেলন, তারা অদম্য ও অত্যাচারী হেয় িনেজেদর হােত 
ন্যস্ত করা মানুষেদর আক্রমণ করল ও পােপর সঙ্গে তােদর যুদ্ধ দ্বারাই তােদর ছত্রভঙ্গ 
করল, যেইভােব নবী এেজিকেয়ল তখনই রহস্যময় ভােব ইঙ্গিত কেরন যখন বেলন, 
’সেই িদন ইিথওিপয়ােক িবনাশ করার জন্য স্বর্গদূেতরা িনর্গত হেবন, ও িমশেরর সেই 
িদনিটেত তােদর মধ্যে আলোড়ন িবরাজ করেব, কেননা দেখ, িতিন আসেছন  (ঙ)। 
সুতরাং, খ্রিষ্ট সম্পর্কে বলা হয়, তােদর সর্বশক্তিশালী প্রতাপ থেেক তােদর বঞ্চিত কের 
িতিন জয়যাত্রা করেলন ও তােদর কাছ থেেক যে অিধকার কেেড় নেওয়া হেয়িছল িতিন 
সেই অিধকার মানুষেদর িদেলন, যেইভােব সুসমাচাের িতিন িনেজ িশষ্যেদর বেলন, 



‘দেখ, আিম তোমােদর সাপ ও িবেছ, ও সেই শত্রুর সমস্ত পরাক্রম পােয়র িনেচ 
মাড়াবার অিধকার িদেয়িছ (চ)।


তােত যারা গৃহীত অিধকার অপব্যবহার কেরিছল, খ্রিষ্টের ক্রুশ তােদর তােদরই 
অধীেন বশীভূত করল যারা তােদর অধীেন বশীভূত িছল। িকন্তু সেই ক্রুশ সর্বপ্রথেম 
আমােদর অর্থাৎ মানবজািতেক মৃত্যু পর্যন্ত পাপ প্রিতরোধ করেত ও প্রভুভক্তির খািতের 
সেচ্ছায়ই মৃত্যুবরণ করেত শেখায়। দ্বিতীয়ত, সেই একই ক্রুেশ িতিন আমােদর সামেন 
বাধ্যতার এমন আদর্শ তুেল ধেরন িঠক সেইভােব যেভােব িতিন আমােদর আেগকার 
শাসকেদর উপের অবাধ্যতার দণ্ড আরোপ কেরিছেলন। সুতরাং, শোন কেমন কের 
প্রেিরতদূত আমােদর কােছ খ্রিষ্টের ক্রুশ দ্বারা বাধ্যতা শেখােত ইচ্ছা কেরন: খ্রিষ্টিযশুেত 
যে মনোভাব িছল, তা তোমােদর অন্তেরও যেন থােক: অবস্থায় ঈশ্বর হেয়ও িতিন 
ঈশ্বেরর সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতােক আঁকেড় ধরার বস্তু মেন করেলন না; বরং দােসর 
অবস্থা ধারণ কের ও মানুেষর সাদৃশ্য আপন কের িতিন িনেজেক িরক্ত করেলন; আকাের 
প্রকাের মানুষ বেল প্রিতপন্ন হেয় িতিন মৃত্যু পর্যন্ত, এমনিক ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই িনেজেক 
বাধ্য করেলন  (ছ)। তাই, িনেজ এমন উৎকৃষ্ট িশক্ষক হওয়ায় িযিন যা শেখােতন তা‑ই 
করেতন, িতিন বাধ্যতা দেখানোেত িনেজই আেগ মৃত্যুবরণ করায় সেই বাধ্যতা 
শেখােলন যা সৎমানুেষর পক্ষে মৃত্যুমূল্যেও দেখানো দরকার।


১৬। িকন্তু এমনটা হেত পাের যে, কেউ না কেউ এধরেনর িশক্ষায় আতঙ্কিত হচ্ছে, 

কারণ একটু আেগ আিম তাঁর িবষেয় বেলিছলাম, িতিন িপতা ঈশ্বেরর সঙ্গে অনন্ত ও 
ঈশ্বেরর িনেজর সত্তা থেেক জিনত, এবং একথা িশিখেয়িছলাম যে, রাজত্ব, মিহমা ও 
অনন্তত্ব ক্ষেত্রে িতিন িপতা ঈশ্বেরর সঙ্গে এক; অথচ এখন তাঁর মৃত্যুর কথাই আমার 
বক্তব্য। তথািপ, হে িবশ্বস্ত শ্রোতা, আতঙ্কিত হয়ো না। একটু পের, যাঁর মৃত্যুর কথা 
শুনছ তাঁেক তুিম পুনরায় অমর দেখেত পােব, কেননা যে মৃত্যু িতিন বরণ করেত যাচ্ছেন 
সেই মৃত্যু মৃত্যুেক িববস্ত্র করেব। কেননা যে ধারণ-করা-মাংস রহস্য আিম একটু আেগ 
ব্যাখ্যা কেরিছ, সেই রহস্যের কারণ হলো এ: ঈশ্বেরর পুত্রের ঐশপ্রতাপ মানবমাংেসর 
আকােরই আবৃত একটা বড়িশর মত (বস্তুত প্রেিরতদূত পেলর কথা অনুসাের িতিন 
‘আকাের মানুষ বেল প্রিতপন্ন’(ক) হেয়িছেলন) জগেতর অিধপিতেক সংগ্রােম আহ্বান 



করেব, এবং খ্রিষ্ট িনেজর মাংস টোপ িহসােব উপস্থাপন করেত করেত তাঁর ঈশ্বরত্ব 
তেল তেল তােক ধের তাঁর িনর্মল রক্ত ক্ষরণ দ্বারা তােক বড়িশেত (খ) আটিকেয় রাখেব। 
কেননা কোনও পােপর কািলমা জােনন না িযিন কেবল িতিনই সকেলর পাপ মুিছেয় 
িদেয়েছন, বা কমপক্ষে তােদরই পাপ মুিছেয় িদেয়েছন যারা িনেজেদর িবশ্বােসর দরজার 
বাজু দু’টোেক তাঁর রক্তে িচহ্নিত কেরেছ  (গ)। তাই, যেমন একটা মাছ টোেপ গুপ্ত 
বড়িশটা ধের বড়িশ থেেক টোপটা বের করেত পাের না বরং অন্যান্য মােছর জন্য 
িনেজই টোপ হবার লক্ষ্যে তােক জল থেেক তুেল নেওয়া হয়, িঠক তেমিন মৃত্যুর উপর 
যে কর্তৃত্ব রাখিছল, সে এমনটা টের না পেেয় যে, িযশুর দেেহ ঈশ্বরত্বের বড়িশ রেয়েছ, 
িযশুর মৃত্যুেত সেই দেহ কেেড় িনল, িকন্তু সেই দেহ গ্রাস কের সােথ সােথ সে িনেজই 
ধরা পড়ল, এবং পাতােলর অর্গল উচ্ছিন্ন হেত হেতই, অন্যান্যেদর জন্য টোপ হবার 
লক্ষ্যে তােক অতল গহ্বর থেেক তুেল নেওয়া হল। এসমস্ত যে একিদন ঘটবার কথা, 
সেিবষেয় অেনক আেগ থেেকই নবী এেজিকেয়ল একই বর্ণনা ব্যবহার কেরিছেলন; িতিন 
বেলিছেলন, আিম আমার বড়িশ িদেয় তোমােক ধের মািটর উপের টানব। যত মাঠ 
তোমােত ভের যােব, আর আিম তোমার উপের আকােশর সকল পািখ িনযুক্ত করব ও 
তোমােক িনেয় পৃিথবীর সকল জন্তুর ক্ষুধা িমিটেয় দেব  (ঘ)। এিবষেয় নবী দাউদও 
বেলন, তুিম মহানাদেবর সাত মাথা চূর্ণ করেল, তােক ইিথওপীয় জািতেদরই খেেত 
িদেল  (ঙ)। একই প্রকাের যোবও একই রহস্য িবষেয় সাক্ষ্য দেন, কেননা িতিন প্রভুেক 
উপস্থাপন কেরন িযিন তাঁেক বলেছন, তুিম িক বড়িশেত দানবেক ধের টানেত পার? 
তার নািসকা িক দিড়েত বাঁধেত পার? (চ)।


১৭। অতএব, খ্রিষ্ট যে িনেজর মাংেস যন্ত্রণাভোগ করেলন, তােত তাঁর ঈশ্বরত্ব ক্ষিতগ্রস্ত 

বা আঘাতগ্রস্ত হয়িন, বরং মাংেসর দুর্বলতার মাধ্যেম িতিন যেন পিরত্রাণ সাধন করেত 
পােরন সেজন্য ঐশস্বরূপ মাংেসর মাধ্যেম মৃত্যুেত নেেম গেল। তাঁেক যেন মরণশীলতার 
িনয়ম অনুসাের মৃত্যু দ্বারা বেঁেধ রাখা হয় এজন্য নয়, বরং িতিন পুনরুত্থান করায় যেন 
িনজ থেেক মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করেত পােরন এজন্যই এসমস্ত ঘেটিছল। এমনটা হল 
কেমন যেন এক রাজা কারাবােস িগেয় তােত প্রেবশ কের দরজাগুলো খুেল িদেতন, 
বাঁধন উন্মুক্ত করেতন, বেিড় , অর্গল ও শেকল ভেেঙ িদেতন, বন্দিেদর মুক্ত কের বের 



করেতন ও অন্ধকাের ও মৃত্যু-ছায়ায় বেস িছল যারা  (ক) তােদর সকলেক আলো ও 
জীবেন পুনঃপ্রিতষ্ঠিত করেতন। তেমন অবস্থা ক্রেম অবশ্যই বলা হয়, রাজা কারাগাের 
গেেলন, িকন্তু যারা কারাগাের বাঁধা অবস্থায় রেয়েছ িতিন সেই অবস্থায় যানিন। তারা দণ্ড 
ভোগ করেত, িতিন িকন্তু দণ্ড মোচনই করেত সেখােন িছেলন।


যন্ত্রণাভোেগর কথা পুরাতন িনয়েমর ভাববাণীেত পূর্বঘোিষত

১৮। উপরন্তু, যাঁরা িবশ্বাস-সূত্রেক সম্প্রদান কের এেসেছন, তাঁরা অিধক যত্ন সহকােরই 

ঘটনাগুলোর সময়টা িনর্দিষ্ট কেরেছন, তথা ‘পন্তিউস িপলােতর শাসনকােল’(ক), যা 

িকছু ঘেটিছল সেই পরম্পরা যেন কোনও িকছুেতই অিনর্দিষ্ট অিনশ্চয়তায় টেল না যায়। 
এিবষেয় আমােদর সেচতন হওয়া উিচত যে, ‘িতিন পাতােল অবরোহণ করেলন’ বচনটা 
রোম মণ্ডলীর িবশ্বাস-সূত্রেও যুক্ত নয়, প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোর িবশ্বাস-সূত্রেও নেই  (খ)। 
তথািপ এমনটা মেন হচ্ছে, বচনটার অর্থ িতিন ‘সমািহত হেলন’ বচনটায় অন্তর্ভুক্ত। 

িকন্তু, ঐশশাস্ত্রের প্রিত যে ভক্তি ও আগ্রহ তোমােক আবদ্ধ কের, সেটার খািতের তুিম 
িনঃসন্দেেহই আমােক বলেব যে, এসমস্ত িকছু ঐশশাস্ত্রের স্পষ্টতর সাক্ষ্য দ্বারাই প্রমািণত 
হওয়া উিচত। কেননা যা িকছু িবশ্বােসর িবষয়, সেই সমস্ত িকছু যতখািন গুরুত্বপূর্ণ, 
ততখািন উপযোগী ও সন্দেহমুক্ত সাক্ষ্যদান দািব কের। কথাটা িঠক। িকন্তু, যেেহতু আিম 
ধের িনচ্ছি, আিম তােদরই সঙ্গে কথা বলিছ যারা িবধান জােন, সেজন্য সংক্ষিপ্ততার 
খািতেরই আিম একটা সাক্ষ্য-অরণ্যই অব্যক্ত রেেখিছ। তথািপ তেমনটাও দাবীকৃত হেল 
তেব এসো, বহুগুলো সাক্ষ্যের মধ্য থেেক অল্প কেয়কটা ব্যক্ত কির, একথা জেেন যে, 
িবজ্ঞ শাস্ত্রিবদ ঐশশাস্ত্রে প্রশস্তই এক সাগর-সাক্ষ্য খুঁেজ পােবন।


১৯। সর্বপ্রথেম এিবষেয় আমােদর সেচতন হওয়া উিচত যে, ক্রুশ-তত্ত্বটা সকেলর দ্বারা 

একই আলোেত িবেবিচত নয়। িবজাতীয়েদর কােছ ক্রুশটা এক রকম, ইহুদীেদর কােছ 
অন্য রকম, খ্রিষ্টিয়ানেদর কােছ অন্য রকম; যেইভােব প্রেিরতদূত বেলন, আমরা এমন 
ক্রুশিবদ্ধ খ্রিষ্টেক প্রচার কির, িযিন ইহুদীেদর পক্ষে পতেনর কারণ ও িবজাতীয়েদর 
কােছ মূর্খতার নামান্তর, িকন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তােদর 



কােছ ঈশ্বেরর পরাক্রম ও ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা  (ক); এবং একই প্রসঙ্গে িতিন বেলন, কেননা 
যারা িবনােশর িদেক চলেছ, তােদর কােছ ক্রুেশর বাণী মূর্খতার নামান্তর; িকন্তু যারা 
পিরত্রাণ পাচ্ছি, তােদর কােছ অর্থাৎ এই আমােদর কােছ তা ঈশ্বেরর পরাক্রম (খ)। খ্রিষ্ট 
যে িচরকাল িবরাজ করেবন, যারা িনেজেদর িবধােনর এই পরম্পরার উপর িনর্ভর করত, 
সেই ইহুদীেদর কােছ খ্রিষ্টের ক্রুশ িছল পতেনর কারণ, কারণ তারা তাঁর পুনরুত্থােনর 
কথা মানেত অিনচ্ছক িছল; এবং িবজাতীয়েদর কােছ এমনটা মূর্খতাই মেন হচ্ছিল যে 
ঈশ্বর মৃত্যুবরণ করেবন, কারণ তারা সেই ধারণ-করা-মাংস রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ িছল। 
িকন্তু যারা তাঁর জন্ম, মাংেস তাঁর যন্ত্রণাভোগ, ও মৃতেদর মধ্য থেেক তাঁর পুনরুত্থান 
মেেন িনেয়িছল, সেই খ্রিষ্টিয়ােনরা অবশ্যই খ্রিষ্টেক ঈশ্বেরর সেই পরাক্রম বেল িবশ্বাস 
কেরিছল যা মৃত্যুর উপর জয়ী হেয়িছল।


সুতরাং, প্রথমত: যারা আেগ থেেক নবীেদর দ্বারা এিবষেয় জ্ঞাত হেয়িছল, সেই 
ইহুদীরা যে িবশ্বাস করেব না, িকন্তু যারা নবীেদর দ্বারা কখনও িকছুই শোেনিন তারাই যে 
িবশ্বাস করেব, একথা ইশাইয়া দ্বারাই ভাববাণী ক্রেমই ইঙ্গিত করা হেয়িছল যেইভােব 
তুিম তাঁর এবাণী থেেক অনুমান করেত পার, যােদর কােছ এিবষেয় কখনও িকছুই বলা 
হয়িন, তারা দেখেত পােব, ও যারা শোেনিন, তারা উপলব্ধি করেব (গ)। আর ইশাইয়া 
এও বেলন যে, যারা ছেেলেবলা থেেক প্রাচীন বয়স পর্যন্ত িবধান অধ্যয়েন িনিবষ্ট িছল, 
সেই জনগণ িবশ্বাস করল না, এবং সমস্ত রহস্যটা তােদর কাছ থেেক িবজাতীয়েদরই 
কােছ তুেল দেওয়া হেব; িতিন এভােব ব্যাপারটা ব্যক্ত কেরন, সেনাবািহনীর প্রভু এই 
পর্বেতর উপর সকল িবজািতর জন্য সািজেয় রাখেবন উৎকৃষ্ট খাদ্যের এক মহাভোজ: 
তারা আনন্দ-ফুর্তি পান করেব, আঙুররস পান করেব, এই পর্বেত তােদর সুরভী মলেম 
অিভিষক্ত করা হেব। এসমস্ত িকছু িবজাতীয়েদর কােছ সম্প্রদান কর, কারণ সকল 
িবজাতীয়েদর জন্য এিটই সর্বশক্তিমােনর সুমন্ত্রণা (ঘ)। িকন্তু এমনটা হেত পাের যে, যারা 
িবধান জ্ঞান সম্পর্কে বড়াই কের তারা আমােদর বলেব, ‘প্রভুেক যে মৃত্যু-ক্ষেয়র ও 
ক্রুশ-যন্ত্রণার অধীন করা হেয়েছ, তেমনটা বলায় তোমরা ঈশ্বরিনন্দা কর’। সুতরাং 
তোমরা তা‑ই পড় যা তোমােদর উদ্দেশ কের যেেরিময়ার িবলাপ-গাথায় লেখা রেয়েছ, 
তথা, আমােদর মুখমণ্ডেলর আত্মা সেই খ্রিষ্ট প্রভুেক আমােদর ক্ষয়শীলতায় ধের নেওয়া 



হেয়েছ; তাঁর িবষেয় আমরা বলতাম, তাঁর ছায়ায় আমরা িবজাতীয়েদর মােঝ 
জীবনযাপন করব  (ঙ)। তুিম তো শুনেত পাচ্ছ কেমন কের নবী বলেছন, খ্রিষ্টেক ধের 
নেওয়া হল ও আমােদর জন্য অর্থাৎ আমােদর পােপর জন্য ক্ষয়শীলতায় সঁেপ দেওয়া 
হল। যেেহতু ইহুদীরা জেদ কের অিবশ্বােস থেেক গেল, সেজন্য, তাঁর কথা অনুসাের, 
িবজাতীয়েদরই ‘তাঁর ছায়ায়’ স্থান দেওয়া হল; আর প্রকৃতপক্ষে আমরা ইস্রােয়েল নয়, 
িবজাতীয়েদরই মােঝ জীবনযাপন করিছ।


২০। িবষয়টা তোমার কােছ ক্লান্তিকর মেন না হেল (ক) তেব আিম খুবই সংক্ষিপ্ত ভােব 

দেখাব কেমন কের সুসমাচােরর বর্ণনার কিতপয় ঘটনা নবীেদর পুস্তকািদেত পূর্বপ্রচািরত 
হেয়িছল, যােত কের, যারা িবশ্বােসর প্রথম িবষয়ািদ িবষেয় িশক্ষা গ্রহণ করেছ, এ 
সাক্ষ্যগুলো যেন তােদর হৃদয়ফলেক লেখা হয়, পােছ িবরোধী কোন অিনশ্চয়তা তােদর 
কাছ থেেক সেই সমস্ত িকছু কেেড় নেয় যা তারা িবশ্বাস কের। সুসমাচাের আমােদর বলা 
হয় যে, খ্রিষ্টের বন্ধুেদর ও সহভোজীেদর একজন সেই যুদা তাঁর প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা 
কেরিছেলন। িবষয়টা কেমন কের সামসঙ্গীেত পূর্বঘোিষত হেয়িছল, তা শোন: আমার 
রুিট যে ভাগ কের খেল, সে আমার িবরুদ্ধে বাড়াল পা  (খ), এবং অন্যত্র শাস্ত্রে বেল, 
আমার বন্ধু ও প্রিতেবশী সকল আমার িদেক এিগেয় এেস আমার িবরুদ্ধে দাঁড়াল  (গ); 
আরও, তেেলর চেেয়ও স্নিগ্ধ ওর কথা, িকন্তু িছল তীেরর মত (ঘ)। তুিম িক শুনেত ইচ্ছা 
কর, সেই কথা কেমন স্নিগ্ধ িছল? যুদা িযশুর কােছ গেেলন; তাঁেক বলেলন, মঙ্গল 
হোক, রাব্বি! এবং তাঁেক চুম্বন করেলন (ঙ)। চুম্বেনর স্নিগ্ধ তোষামোেদর মধ্য িদেয় যুদা 
ছুঁড়েলন িবশ্বাসঘাতকতার তীর। তােত প্রভু তাঁেক বেলিছেলন, ‘যুদা, চুম্বন িদেয়ই িক 
মানবপুত্রের প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা করছ?  (চ)। তুিম এবারও শুনেত পাচ্ছ, 
িবশ্বাসঘাতেকর লোেভর ফেল িযশুেক ত্রিশটা রুপোর টাকা ধার্য করা হেয়িছল; 
এিবষেয়ও শোন নবীর বাণী, আর আিম তােদর বললাম: তোমরা যিদ িঠক মেন কর, 
আমার মজুির দাও, নইেল থাক্‌ এরপর িতিন বেল চেলন, ‘আিম সেই ত্রিশটা রুপোর 
টাকা িনলাম ও তা প্রভুর গৃেহ, ঢালাইকুণ্ডে, ফেেল িদলাম (ছ)। এটা িক সেই কথা নয় যা 
সুসমাচাের লেখা, যা অনুসাের যুদা অনুশোচনায় চািলত হেয় টাকাগুলো িফিরেয় এেন 
তা মন্দিেরর মধ্যে ফেেল িদেয় চেল গেেলন?  (জ)। িতরষ্কারমূলক ও িনন্দাজনক 



মনোভােব িতিন িঠকই ‘আমার মজুির’ বেলিছেলন; কেননা িতিন তােদর মধ্যে 
কতগুলো শুভকর্মই না সাধন কেরিছেলন: িতিন অন্ধেদর িদেয়িছেলন দৃষ্টিশক্তি, 
খোঁড়ােদর পা, পক্ষাঘাতগ্রস্তেদর হাঁটবার ক্ষমতা, এমনিক মৃতেদর জীবন। এসমস্ত 
শুভকর্মের জন্য ওরা তাঁর মজুির িহসােব মৃত্যুই িদেয়িছল, এমন মৃত্যু যার মূল্য ত্রিশটা 
রুপোর টাকা বেল িবেবিচত। সুসমাচার একথাও বেল যে, তাঁেক বেঁেধ দেওয়া হেয়িছল, 
আর ভাববাণীর কণ্ঠ ইশাইয়ার মধ্য িদেয় একথাও পূর্বঘোষণা কেরিছল, তথা, তােদর 
আত্মােদর িধক্‌! ‘এসো, সেই ধার্মিকেক বেঁেধ িদই, কারণ আমােদর জন্য সে অনর্থক’ 
একথা বেল ওরা িনেজরাই িনেজেদর অমঙ্গল কল্পনা করল (ঝ)।


২১। িকন্তু এিবষেয় কেউ না কেউ বলেত পাের, এসমস্ত কথা িক প্রভুেকই লক্ষ কের 

বেল অনুধাবনযোগ্য? এমনটা িক হেত পাের যে, প্রভুেক মানুষ দ্বারা বন্দি অবস্থায় রাখা 
হয় বা িবচাের টানা হয়? এক্ষেত্রেও নবী তোমােক িনশ্চিত করেবন, কেননা িতিন িঠক 
একথা ব্যবহার কের বেলন, প্রভু িনেজই জনগেণর প্রবীণেদর ও নেতােদর িবচাের 
আসেবন (ক)। তাই, নবীর সাক্ষ্যদানমত প্রভুেক িবচার করা হয়, আর তাঁেক শুধু িবচার 
করা হয় না, তাঁেক কশাঘাত করা হয় ও মানুেষর হােতর পাতা িদেয় তাঁেক চড় মারা 
হয়, তাঁর গােয় থুথু ফেলা হয়, ও আমােদর খািতের িতিন সমস্ত অপমান ও অবমাননার 
পাত্র হন। আর যেেহতু প্রেিরতদূেতরা তেমন িকছু প্রচার করেল সবাই আশ্চর্য হেয় যেত, 
সেজন্য তাঁেদর হেয় নবী বেল ওেঠন, প্রভু, আমােদর প্রচাের কে িবশ্বাস রেেখেছ? (খ)। 
কেননা এটাই অিবশ্বাস্য যে, ঈশ্বেরর পুত্র িযিন, স্বয়ং ঈশ্বর িযিন, িতিন তেমন িকছু 
ভোগ কেরিছেলন বেল প্রচািরত হেব ও তাঁর িবষেয় তেমন িকছু বলা হেব। আর যারা 
িবশ্বাস করেত উদ্যত হচ্ছে, তােদর মেন যেন কোনও সন্দেহ না জােগ, সেজন্য নবীেদর 
পূর্বঘোিষত বাণী সম্পর্কে তােদর অবগত করা হয়। অতএব খ্রিষ্ট প্রভু িনেজই িনজ থেেক 
বেলন, আমার িপঠ কশাঘােতর জন্য, ও মানুেষর হােতর পাতায় আমার গাল পেেত 
িদলাম; থুথুর লজ্জা থেেক আমার মুখ িফিরেয় িনইিন (গ)।


তাঁর যন্ত্রণাভোগ বৃত্তান্তে এও লেখা রেয়েছ যে, তারা তাঁেক বেঁেধ িদল ও িপলােতর 
কােছ িনেয় গেল। এিবষয়টাও নবী এ বেল পূর্বঘোষণা কেরিছেলন, তাঁেক বেঁেধ দেওয়ার 
পর তারা যািরম রাজার কােছ উপঢৌকন রূেপ িনেয় গেল  (ঘ)। িকন্তু কেউ না কেউ 



আপত্তি কের বলেব, ‘িকন্তু িপলাত রাজা িছেলন না’। তাই তুিম শোন সুসমাচার এরপের 
কী বেল, যখন িপলাত জানেত পারেলন, ইিন গািলেলয়ার মানুষ, তখন তাঁেক হেরোেদর 
কােছ পািঠেয় িদেলন  (ঙ)। এবং নবী ন্যায়সঙ্গত ভােবই সেই ‘যািরম’ নামটা যোগ 
করেছন যার অর্থ বন্য আঙুরলতা  (চ) দাঁড়ায়, কেননা হেরোদ ইস্রােয়লকুেলরও মানুষ 
িছেলন না, সেই ইস্রােয়লীয় আঙুরলতার অংশও িছেলন না যা প্রভু িমশর থেেক বের 
কের এেনিছেলন ও একটা উপপর্বেত, উর্বরতম একটা স্থােন  (ছ) পুঁেতিছেলন; সুতরাং 
হেরোদ িছেলন একটা বন্য আঙুরলতা অর্থাৎ এমন আঙুরলতা যা অজানা বংেশর লতা। 
তাই ন্যায়সঙ্গত ভােবই তাঁেক ‘বন্য’ বেল অিভিহত করা হল যেেহতু িতিন কোনও 
কােলই ইস্রােয়লীয় সেই আঙুরলতার শাখা থেেক গিজেয় ওেঠনিন। এবং নবী 
‘উপঢৌকন’ শব্দটাও উপযোগী ভােব ব্যবহার করেলন, কেননা সুসমাচােরর সাক্ষ্য 
অনুসাের, সেসময় হেরোদ ও িপলাত শত্রুতা ছেেড় পুনর্মিিলত হেয়িছেলন, ও তাঁেদর 
পুনর্মিলেনর উপঢৌকন িহসােব তাঁরা এেক অন্যেক িযশুেক বাঁধা অবস্থায় পািঠেয় 
িদেয়িছেলন। িকন্তু তােত আমােদর কী, যখন ত্রাণকর্তা িহসােব িযশু িবরোধীেদর 
পুনর্মিিলত কেরন, শান্তি পুনঃপ্রিতষ্ঠা কেরন, ও িমল িফিরেয় আেনন? আর এিবষেয় 
যোব পুস্তেক এটাও লেখা রেয়েছ, প্রভু পৃিথবীর জননায়কেদর মন পুনর্মিিলত কেরন (জ)।


২২। এমনটা বর্ণনা করা রেয়েছ যে, যখন িপলাত তাঁেক মুক্তি িদেত চাচ্ছিেলন তখন 

জনগণ িচৎকার কের বলল, ক্রুেশ দাও, ওেক ক্রুেশ দাও (ক)। এিবষয়ও নবী যেেরিময়া 
পূর্বঘোষণা কেরিছেলন, িতিন স্বয়ং প্রভুর হেয় বেলন, আমার উত্তরািধকার আমার পক্ষে 
হেয় উেঠেছ অরণ্যে িসংেহর মত; আমার িবরুদ্ধে গর্জন করল, তাই এখন আিম তা ঘৃণা 
কির। আর সেজন্য আিম, িতিন যোগ কেরন, আমার আপন বািড় ত্যাগ কেরিছ  (খ)। 
এবং অন্যত্র িতিন বেলন, কার্‌ িদেক তোমরা মুখ বেঁিকেয়ছ ও কার্‌ িবরুদ্ধে িজহ্বা মুক্ত 
কের িদেয়ছ?  (গ)। লেখা আেছ, িতিন িবচািরত হওয়ার সমেয় নীরব থাকেলন  (ঘ)। 
এিবষেয় শাস্ত্রে বহু সাক্ষ্যদান রেয়েছ। সামসঙ্গীেত লেখা আেছ, আিম তেমন মানুেষর 
মত যে িকছুই শোেন না, যার মুেখ কোন প্রিতবাদ নেই; আরও, ‘বিধেরর মত আিম 
শুনতাম না, আিম এমন বোবারই মত যে খোেল না মুখ (ঙ)। এবং অন্য এক নবী বেলন, 
লোমকািটেয়েদর সামেন নীরব মেেষরই মত িতিন খুলেলন না মুখ; তাঁর িনেজর 



অবমাননায় তাঁর িবচার তাঁর কাছ থেেক তুেল নেওয়া হেয়িছল (জ)। লেখা রেয়েছ, তাঁর 
মাথায় কাঁটার মুকুট দেওয়া হেয়িছল। এিবষেয় পরম গীেত িপতা ঈশ্বেরর কণ্ঠ শোন; 
িতিন আপন পুত্রের প্রিত যেরুশােলেমর শঠতাপূর্ণ অপমােনর িবষেয় িবস্মিত হেয় 
বলেছন, হে যেরুশােলম কন্যারা, বেিরেয় এসো, দেখ, িতিন সেই মুকুেট ভূিষত যা তাঁর 
মা তাঁর মাথায় পিরেয় িদেয়িছেলন  (ঝ)। তাছাড়া, এক একজন নবী কাঁটাগুলো উল্লেখ 
কেরন, আিম প্রত্যাশা করিছলাম, লতায় ফল ধরেব, িকন্তু ধরল কাঁটা, ও ধর্মময়তার 
িবিনমেয় ধরল িচৎকার  (ঞ)। তথািপ, যােত তুিম রহস্যের গুপ্ত িবষয় জানেত পার, 
সেজন্য জগেতর পাপ হরণ করেত এেসিছেলন িযিন, তাঁর পক্ষে এ প্রয়োজন িছল যে, 
িতিন ভূিমেক সেই অিভশাপ থেেকও শোধন করেবন যা জগৎ সেই প্রথম মানুেষর 
পােপর কারেণ তখনই পেেয়িছল যখন তার অপরােধর রায় উচ্চারণ কের প্রভু 
বেলিছেলন, তোমার সমস্ত কর্মকাণ্ডে ভূিম অিভশপ্ত হোক। সে তোমার জন্য কাঁটা ও 
কাঁটাগাছ উৎপন্ন করেব (ট)। তাই, যােত সেই প্রথম দণ্ডের রায় মোচন করা যেেত পাের, 
সেজন্যই িযশুেক কাঁটার মুকুেট ভূিষত করা হয়। িতিন ক্রুেশর িদেক চািলত হচ্ছেন ও 
গোটা জগেতর জীবন সেই ক্রুশকাষ্ঠেই ঝোলানো হচ্ছে। তুিম িক ইচ্ছা কর, এিবষয়টাও 
নবীেদর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমািণত হোক? শোন, যেেরিময়া বলেছন, এসো, তার রুিটেত 
একটা কিড়কাঠ িদই, ও জীিবেতর দেশ থেেক তােক উচ্ছেদ কির  (ঠ)। এবং মোিশ 
পুনরায় তােদর উপর িবলাপ কের বেলন, তোমার জীবন তোমার চোেখর সামেন 
ঝুলেব, িদবারাত্র তুিম শঙ্কার মধ্যে থাকেব, তোমার জীবেনর িবষেয় তোমার আর কোন 
আস্থা থাকেব না (ড)। 


তথািপ আমােক এিগেয় যেেত হচ্ছে, কারণ আমার সঙ্কল্পিত সংক্ষিপ্ততা-িনয়ম 
ইিতমধ্যে অিতক্রান্ত হেয় গেেছ ও আিম আমার ‘সংক্ষিপ্ত বাণী’ এক দীর্ঘ ব্যাখ্যা দােন 
প্রসািরত কেরিছ। তাসত্ত্বেও আিম আরও দু’টো কথা বলব, পােছ এমনটা না মেন হয়, 
আিম যে দািয়ত্বভার হােত িনেয়িছ, তা এেকবাের অিতক্রম কেরিছ।


২৩। এমনটা লেখা রেয়েছ যে, িযশুেক পােশ বিঁিধেয় দেওয়া হেল জল ও রক্ত একসােথ 

িনঃসৃত হেয়িছল  (ক)। এেত রহস্যময় অর্থ িনিহত, কেননা িতিন িনেজ বেলিছেলন, 
জীবনময় জেলর নদনদী তার পেট থেেক উদ্গত হেব  (খ)। িতিন িকন্তু সেই রক্তও 



ঝিরেয়িছেলন, যা িবষেয় ইহুদীরা প্রার্থনা কেরিছল যেন তা তােদর উপর ও তােদর 
সন্তানেদর উপের পেড়  (গ)। সেই অনুসাের িতিন জল ক্ষিরত করেলন যােত িবশ্বাসীরা 
প্রক্ষািলত হয়, রক্তও ক্ষিরত করেলন যােত অিবশ্বাসীরা দণ্ডিত হয়। িকন্তু আমরা 
এভােবও ব্যাখ্যা করেত পাির যে, জল ও রক্ত বাপ্তিস্মের দ্বিিবধ অনুগ্রহ পূর্বিচহ্নিত 
করেছ: সেই প্রথম অনুগ্রহ যা বাপ্তিস্মের জল দ্বারা দেওয়া, ও সেই দ্বিতীয় অনুগ্রহ যা 
সাক্ষ্যমরণ দ্বারা রক্তক্ষরেণ গৃহীত (ঘ), প্রকৃতপক্ষে দু’টোই বাপ্তিস্ম বেল অিভিহত। িকন্তু 
তুিম যিদ আরও িজজ্ঞাসা কর, কেনই বা আমােদর প্রভু সম্পর্কে বলা হয়, িতিন অন্য 
কোনও অঙ্গ থেেক নয়, িকন্তু িনেজর পাশ থেেকই রক্ত ও জল দু’টোই ক্ষিরত করেলন, 
তাহেল আিম মেন কির, পাঁজর সহ পাশটা নারীর িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের (ঙ)। যেেহতু 
পাপ ও মৃত্যুর উৎস সেই প্রথম নারী থেেক উৎসািরত হেয়িছল িযিন আেগ িছেলন প্রথম 
আদেমর পাঁজর, সেজন্য পাপক্ষমা ও জীবেনর উৎস দ্বিতীয় আদেমর পাঁজর থেেক 
উৎসািরত।


২৪। একথা লেখা রেয়েছ যে, প্রভুর যন্ত্রণাভোেগর সমেয় বেলা বারোটা থেেক বেলা 

িতনেট পর্যন্ত অন্ধকার হল  (ক)। এিবষেয়ও নবীর সাক্ষ্যদান গ্রহণ কর; িতিন বেলন, 
মধ্যাহ্নে সূর্যাস্ত হেব (খ)। নবী জাখািরয়াও বেলন, সেইিদন আলো হেব না, এক িদেনর 
জন্য শীত ও বরফ হেব; সেই িদনটা প্রভুর কােছ জ্ঞাত হেব, িদনও নয়, রাতও নয়, ও 
সন্ধ্যােবলায় আলো হেব (গ)। নবী যিদ ইচ্ছা করেতন তাঁর বাণী ভিবষ্যেতর পূর্বঘোষণা 
িহসােব তত নয় বরং অতীতকােলরই বর্ণনা বেল িবেবিচত হেব, তাহেল িতিন এর চেেয় 
স্পষ্টতর কোন্‌ ভাষা ব্যবহার করেত পারেতন? িতিন তো শীত ও বরেফর কথাই 
পূর্বঘোষণা কেরিছেলন। প্রকৃতপক্ষে শীত করিছল িবধায়ই িপতর আগুন 
পোহাচ্ছিেলন (ঘ), আর িতিন কেবল আবহাওয়াজিনত শীত নয়, িবশ্বােসরই শীত ভোগ 
করিছেলন। নবী একথাও যোগ কেরন, সেই িদনটা প্রভুর কােছ জ্ঞাত হেব, িদনও নয়, 
রাতও নয় (ঙ)। এই ‘িদনও নয়, রাতও নয়’ আবার কী? িতিন িক সেই অন্ধকােরর কথা 
স্পষ্টভােবই ইঙ্গিত করিছেলন না যে-অন্ধকার িদেনর বেলায় অনুপ্রিবষ্ট হেয়িছল ও 
তারপর আলো পুনঃপ্রিতষ্ঠিত হেয়িছল? সেটা িদন িছল না, কেননা সেটা সূর্যোদেয় শুরু 
হয়িন, সেটা প্রকৃত রাতও িছল না, কেননা িদেনর অবসােন সেটা শুরু থেেক িনেজর 



দৌড় আরম্ভ কেরিন, দৌড়টাও শেষ পর্যন্ত প্রসািরত কেরিন। িকন্তু সেই যে আলো 
ভক্তিহীনেদর অপকর্ম দ্বারা িবতািড়ত হেয়িছল, সেই আলো সন্ধ্যােবলায় পুনঃপ্রিতষ্ঠিত 
হেয়িছল। কেননা বেলা িতনেটর পের অন্ধকার িবতািড়ত হেয়িছল ও সূর্যেক পৃিথবীর 
কােছ িফিরেয় দেওয়া হেয়িছল। অন্য একজন নবী একই কথা প্রসঙ্গে সাক্ষ্যদান কের 
বেলন, িদেনর বেলায় পৃিথবী জুেড় আলোেক অন্ধকারময় করা হেব (চ)।


২৫। উপরন্তু সুসমাচার এমনটা বর্ণনা কের যে, সৈন্যেরা িযশুর জামাকাপড় িনেজেদর 

মধ্যে ভাগ করল ও তাঁর পোশাক িনেয় ভাগ্য পরীক্ষা করল (ক)। পিবত্র আত্মা এমনটা 
কেরিছেলন যােত নবীেদর দ্বারা এিবষেয়ও আেগ থেেক সাক্ষ্যদান করা হয়, কেননা 
দাউদ বেলন, ওরা িনেজেদর মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করল ও আমার পোশাক 
িনেয় ভাগ্য পরীক্ষা করল (খ)। নবীরা সেই জামা সম্পর্কেও নীরব থাকেলন না যা িবষেয় 
লেখা আেছ সৈন্যেরা তাচ্ছিল্যের খািতের তা িযশুেক পিরেয়িছল; আিম সেই লাল জামার 
কথাই বলিছ। এিবষেয় ইশাইয়া যা বেলন, তা শোন, ইিন কে, এদোম থেেক িযিন 
আসেছন? যাঁর রক্তবর্ণ পোশাক বস্রা থেেক আসেছ? … তোমার পোশাক রক্তবর্ণ কেন? 
ও মাড়াইকুণ্ডে আঙুর যে মাড়াই কের, তোমার বসন তার বসেনর মত কেন? তােত 
িতিন উত্তের বেলন, ‘মাড়াইকুণ্ডে আিম একাই আঙুর মাড়াই করলাম, হে িসয়োন 
কন্যারা  (গ)। কেননা একা িতিনই কোনও পাপকর্ম কেরনিন ও জগেতর পাপ হরণ 
করেলন। কেননা যখন একজন দ্বারা মৃত্যু জগেত প্রেবশ করেত পারল, তখন গুরুতর 
কারেণ িক জীবন িফিরেয় দেওয়া সম্ভব হেব না এমন একজন দ্বারা িযিন ঈশ্বরও 
িছেলন? (ঘ)।


২৬। একথাও বর্ণনা করা রেয়েছ যে, তাঁেক পান করার মত দেওয়া হেয়িছল িসর্কা, বা 

গন্ধিনর্যাস-মেশানো আঙুররস, যা িপত্তির চেেয়ও িতক্ত। এিবষেয়, শোনো নবী িকনা 
পূর্বঘোষণা কেরিছেলন; িতিন বেলন, খাদ্যের জন্য ওরা আমােক িদল িপত্তি, ও আমার 
তৃষ্ণায় পান করার মত আমােক িদল িসর্কা  (ক)। এটার সঙ্গে িমল রেেখ মোিশ 
সেইকােলও আপন জনগণেক বেলিছেলন, তােদর আঙুরলতা সদোেমর আঙুরেখত থেেক 
উৎপন্ন, ও তােদর শাখাটা গমোরার খেত থেেকই উৎপন্ন; তােদর আঙুর িপত্তিরই আঙুর, 



ও তােদর আঙুরগুচ্ছ অিত িতক্ত  (খ)। এবং অন্যত্র, তােদর িতরস্কার কের নবী বেলন, 
এভােবই নািক তোমরা প্রভুেক প্রিতদান দাও, হে িনর্বোধ ও প্রজ্ঞাহীন জািত?  (গ)। 
তাছাড়া, গীিতকামালােতও একই িবষয় পূর্বঘোিষত: সেখােন সেই বাগােনর কথাও 
ইঙ্গিত করা হয় যেখােন প্রভুেক ক্রুেশ দেওয়া হেয়িছল, বোন আমার, কেন আমার, আিম 
আমার বাগােন প্রেবশ কেরিছ ও আমার গন্ধিনর্যাস সংগ্রহ কেরিছ (ঘ)। এখােন এটা স্পষ্ট 
যে, নবী সেই গন্ধিনর্যাস-মেশানো আঙুররেসর কথা ঘোষণা করেছন যা পান করার জন্য 
প্রভুেক দেওয়া হেয়িছল।


২৭। শাস্ত্রে বেল যে এরপর িতিন আত্মা ত্যাগ করেলন  (ক)। িবষয়টা আেগ থেেক 

একজন নবী দ্বারা ঘোিষত হেয়িছল িযিন পুত্রের হেয় িপতােক বেলিছেলন, তোমারই 
হােত আমার প্রাণ সঁেপ িদই (খ)। পরম্পরাগত িশক্ষা বেল, িতিন সমািহত হেয়িছেলন ও 
প্রকাণ্ড একটা পাথর কবেরর মুেখ দেওয়া হেয়িছল। এবার ভাববাণীর সেই কণ্ঠও শোনো 
যা যেেরিময়ার মুখ িদেয় এিবষেয় আেগ থেেক বেলিছল, তারা আমার জীবনেক গহ্বের 
এেকবাের রুদ্ধ করল, ও আমার উপর একটা পাথর ফেেল িদল (গ)। নবীর এবাণী তাঁর 
সমািধদােনর কথা অিতস্পষ্ট ভােব ইঙ্গিত কের; িকন্তু অন্য বাণীও রেয়েছ, ধার্মিকেক 
অিনষ্টের সামেন থেেক তুেল নেওয়া হেয়েছ, ও তার স্থান শান্তিেত িবরাজ কের  (ঘ)। 
এবং অন্যত্র, তার সমািধর খািতের আিম দুর্জনেদর দান করব  (ঙ)। একই প্রকাের 
অন্যত্র, িতিন শুইেয় একটা িসংহ বা একটা যুবিসংেহর মত িনদ্রা গেেছন; কে তাঁেক 
ওঠােব? (চ)।


২৮। তাছাড়া, িতিন যে পাতােল নেেম গেেলন, তাও সামসঙ্গীেত পূর্বঘোিষত যেখােন 

আমরা পিড়, তুিম মরণধুলায় শািয়ত কেরছ আমায় (ক)। আরও, আমার রক্তে কী লাভ 
যখন আিম সেই অবক্ষেয় নেেম যাব? (খ)। আরও, পাঁেকর গভীের ডুেব গেিছ, পা রাখার 
মত স্থান নেই  (গ)। তাছাড়া যোহন িজজ্ঞাসা কেরিছেলন, আপিন িক সেই ব্যক্তি যাঁর 
আসার কথা িছল? (অবশ্যই, পাতােলই আসবার কথা); না আমরা অন্যের অেপক্ষায় 
থাকব?  (ঘ)। এজন্যই িপতরও িলেখিছেলন, মাংেস িনহত হেয় িকন্তু তাঁর মধ্যে বাস 
কেরন িযিন সেই আত্মায় সঞ্জীিবত হেয় খ্রিষ্ট কারারুদ্ধ সেই আত্মােদর কােছ বাণীপ্রচার 



করেত নেেম গেিছেলন যারা নোয়ার সমেয় অিবশ্বাসী হেয়িছল  (ঙ); তাছাড়া, িতিন 
পাতােল যে কী কেরিছেলন, এপেদ তাও ঘোিষত। উপরন্তু, নবীর মধ্য িদেয়, কেমন যেন 
ভাবীকােলর কথা বেল, প্রভু িনেজ বেলন, তুিম আমার আত্মােক পাতােল িবসর্জন দেেব 
না। না, তোমার পিবত্রজনেক তুিম অবক্ষয় দেখেত দেেব না (চ)। িতিন পুনরায় নবীয় 
ভাষায় কথা বেল কেমন যেন দেখান িবষয়টা ইিতমধ্যে িসদ্ধিলাভ কেরেছ, পাতাল 
থেেকই তুিম আমার প্রাণ তুেল িনেয়ছ, প্রভু; যারা সেই গর্তে নেেম যায়, তােদর মধ্য 
থেেক তুিম ত্রাণ কেরছ আমায় (ছ)।


এরপর এিট আেস:


খ্রিষ্টের পুনরুত্থান

২৯। ‘িতিন তৃতীয় িদেন মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন’। খ্রিষ্টের পুনরুত্থােনর 

গৌরব সেই সমস্ত িকছু আলোিকত করল যা আেগ দুর্বল ও ভঙ্গুর মেন হচ্ছিল। যিদ 
একটু আেগ তোমার এমনটা অসম্ভব মেন হচ্ছিল যে অমর িযিন িতিন মৃত্যু পর্যন্তই 
পৌঁছেবন, এখন তুিম দেখেত পাচ্ছ, যাঁর িবষেয় বলা হয় িতিন মৃত্যুর উপর জয়ী 
হেয়েছন ও পুনরুত্থান কেরেছন, িতিন মরণশীল হেত পােরন না। িকন্তু এেত স্রষ্টার 
মঙ্গলময়তা বুেঝ নাও, কেননা পাপ করায় তুিম যতখািন িনেচ িনেজেক নািমেয় িদেয়ছ, 
িতিন তোমার িপছেন িগেয় ততখািন িনেচ নেেম িগেয়েছন। এবং সবিকছুর স্রষ্টা িযিন, 
সেই ঈশ্বেরর উপর তুিম অসাধ্যতা আরোপ করো না এমন কথা ভেেব যে, তাঁর কর্ম 
সেই গহ্বের পিতত হেয়িছল িবধায় িনঃেশষ হেয় গেিছল যেেহতু পিরত্রাণকর্ম সাধন 
করার জন্য িতিন সেই গহ্বের প্রেবশ করেত অক্ষম িছেলন। আমরা অধোলোক ও 
ঊর্ধ্বলোেকরই কথা বলিছ, কেননা আমরা দেেহর িনর্দিষ্ট পিরিধেত আবদ্ধ রেয়িছ ও 
আমােদর জন্য িনর্ধািরত স্থােনর সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। িকন্তু সর্বত্র িবদ্যমান ও কোথাও 
অনুপস্থিত িযিন, সেই ঈশ্বেরর কােছ অধোলোক ও ঊর্ধ্বলোক কী। আসেল িতিন সেই 
দেহ ধারণ করায় এসমস্ত িকছুও স্থান পায়। যা কবের রাখা হেয়িছল, সেই মাংস 
পুনরুত্থান কেরিছল, নবী দ্বারা যা বলা হেয়িছল তা যেন পূর্ণতা লাভ করেত পাের, 
তোমার পিবত্রজনেক তুিম অবক্ষয় দেখেত দেেব না (ক)। তাই িতিন মৃতেদর মধ্য থেেক 



িবজয়ী হেয় িফের এেলন ও সঙ্গে িনেয় এেলন পাতােলর লুণ্ঠিত সম্পদ। কেননা যােদর 
মৃত্যু দ্বারা বন্দি অবস্থায় রাখা হচ্ছিল, িতিন তােদর বের কের আনেলন  (খ) যেইভােব 
িতিন িনেজ আেগ থেেক বেলিছেলন, আর আমােক যখন ভূলোক থেেক উত্তোলন করা 
হেব, তখন সবিকছু িনেজর কােছ আকর্ষণ করব  (গ)। সুসমাচার এিবষেয় তখনই 
সাক্ষ্যদান কের যখন বেল, কবরগুলো খুেল গেল, আর অেনক িনদ্রাগত পিবত্রজেনর 
দেহ পুনরুত্থিত হল, বহু লোকেক দেখা িদল, ও পিবত্র নগরীেত প্রেবশ করল (ঘ)। সেই 
দেহগুলো িনঃসন্দেেহ সেই নগরীেতই প্রেবশ করল যা িবষেয় প্রেিরতদূত বেলন, িকন্তু 
ঊর্ধ্বলোেকর যে যেরুশােলম, সে তো স্বাধীনা, আর সে‑ই আমােদর সকেলর জননী (ঙ)। 
িতিন িহব্রুেদর কােছও পুনরায় বেলন, যাঁর উদ্দেেশ ও যাঁর দ্বারা সমস্ত িকছুই অস্তিত্ব 
পেেয় আেছ, িযিন বহু সন্তানেক গৌরেব এেনিছেলন, তাঁর পক্ষে এটা অবশ্যই সমীচীন 
িছল যে, তােদর পিরত্রােণর সেই অগ্রনায়কেক দুঃখকষ্ট ভোেগর মধ্য িদেয় িসদ্ধ কের 
তুলেবন  (চ)। অতএব, ঊর্ধ্বলোেক ঈশ্বেরর ডান পােশ আসীন হেয় িতিন িনেজর 
দুঃখকষ্টের দ্বারা িসদ্ধতায় মণ্ডিত করা সেই মানব মাংসেক সেখােন অিধষ্ঠিত করেলন যা 
প্রথম মানুেষর পােপর কারেণ মৃত্যুেত পিতত হেয়িছল িকন্তু এখন পুনরুত্থােনর 
পরাক্রেম পুনঃপ্রিতষ্ঠিত হেয়িছল। সেজন্য প্রেিরতদূতও বেলন, িতিন আমােদর তাঁর 
সঙ্গে পুনরুত্থিত করেলন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গধােম আসন িদেলন (ছ)। কেননা িতিন িছেলন 
সেই কুমোর, নবী যেেরিময়ার িশক্ষা অনুসাের িযিন যে পাত্র তাঁর হাত থেেক পেড়িছল ও 
টুকরো টুকরো হেয় গেিছল, িতিন তা পুনরায় িনেজর হােত তুেল িনেয় নতুন কের 
গেড়িছেলন িঠক সেইভােব যেভােব িতিন ভাল মেন কেরিছেলন (জ)। আর িতিন এমনটা 
সমীচীন মেন করেলন যে, যে মরণশীল ও ক্ষয়শীল দেহ িতিন ধারণ কেরিছেলন, সেই 
দেহেক পাথুের কবর থেেক পুনরুত্থিত কের ও অমর ও অক্ষয়শীল কের তুেল এখন তা 
পৃিথবীেত নয়, স্বর্গধােম, তাঁর িপতার ডান পােশই, অিধষ্ঠিত করেবন। 


পুরাতন িনয়েমর শাস্ত্রবাণী তেমন রহস্যগুলোেত পিরপূর্ণ। কোনও নবী, কোনও 
িবধানকর্তা, কোনও সমসঙ্গীত রচিয়তাও নীরব নন, বরং পিবত্র পৃষ্ঠাগুলো প্রায়ই এক 
একটাই সেগুলো িবষেয় কথা বেল। তাই মেন হচ্ছে, আরও সাক্ষ্যদান সঙ্কলন করার 
জন্য সময় ব্যয় করা অনর্থক; তবু আিম শুধু কেয়কটাই উল্লেখ করব, আর যারা আরও 



বেিশ পান করেত আগ্রহী, তােদর আিম খোদ ঐশপুস্তকািদর জেলর উৎসধারায় যেেত 
আহ্বান করিছ।


৩০। অতএব, সামসঙ্গীত-মালায়, শুরুেতই, আমরা এবচনটা পাই, শয়ন কের আিম 

ঘুিমেয় পড়লাম, আবার জেেগ উঠলাম, কারণ প্রভু ধের রাখেলন আমায়  (ক)। আবার, 
অন্যত্র, দীনহীনেদর দুরবস্থা ও িনঃস্বেদর আর্তনােদর জন্য এখন আিম উত্থিত হব, 
বলেছন প্রভু (খ)। এবং যেইভােব আেগও বেলিছ, সেই অনুসাের অন্যত্র, পাতাল থেেকই 
তুিম আমার প্রাণ তুেল এেনছ, প্রভু; যারা সেই গর্তে নেেম যায়, তােদর মধ্য থেেক তুিম 
ত্রাণ কেরছ আমায়  (গ)। এবং অন্যত্র, ‘আমার িদেক িফের তুিম আমােক পুনরুজ্জীিবত 
কেরছ, আমােক পুনরুত্থিতই কেরছ পৃিথবীর অতল থেেক (ঘ)। ৮৭ নং সামসঙ্গীেত তাঁর 
িবষেয় স্পষ্টতর কথা উল্লিিখত, িতিন হেয়েছন এমন মানুেষর মত যার কোন সাহায্য 
নেই, যে মৃতেদর মধ্যে মুক্ত জন (ঙ)। িতিন ‘মানুষ’ না বেল বরং ‘মানুেষর মত’ বলেলন, 
কেননা যখন িতিন পাতােল নেেম গেিছেলন, তখন ‘মানুেষর মত’ িছেলন, িকন্তু যেেহতু 
মৃত্যু তাঁেক ধের রাখেত পারিছল না, সেজন্য িতিন িছেলন ‘মুক্ত জন’। তাই তাঁর একটা 
স্বরূেপ মানব দুর্বলতা, ও অপর স্বরূেপ ঐশমিহমার প্রতাপ প্রদর্শিত। তাছাড়া, নবী 
হোেশয়াও অিধক সুস্পষ্ট ভাষায় তৃতীয় িদেনর কথা এভােব ব্যক্ত কেরন, দু’ িদন পের 
িতিন আমােদর িনরাময় করেবন, িকন্তু তৃতীয় িদেন আমরা পুনরুত্থিত হব ও তাঁরই 
সাক্ষােত জীবনযাপন করব  (চ)। িতিন একথা বলেছন তােদরই হেয় যারা তাঁর সঙ্গে 
পুনরুত্থিত হেয় মৃত্যু থেেক জীবেন পুনঃপ্রিতষ্ঠিত হয়। আর তারা সেই একই ব্যক্তি যারা 
বেল, আমরা পুনরুত্থিত হব ও তাঁরই সাক্ষােত জীবনযাপন করব। প্রকৃতপক্ষে ইশাইয়া 
স্পষ্টভােব বেলন, ‘িযিন মেষগুলোর সেই মহান পালকেক পৃিথবী-গর্ভ থেেক বের কের 
আনেলন, িতিন … (ছ)। আরও, শাস্ত্রীরা, ফিরশীরা ও জনগণ অিবশ্বাস করেত করেত 
সেই স্ত্রীলোেকরা যে তাঁর পুনরুত্থান দেখেত পােবন, একথাও ইশাইয়া এবচেন 
পূর্বঘোষণা কেরিছেলন, দর্শনলাভ থেেক িফের আসছ যে স্ত্রীলোেকরা, তোমরা এিগেয় 
এসো, কারণ জনগণ িনর্বোধ  (জ)। এমন একটা ভাববাণীও রেয়েছ সেই স্ত্রীলোকেদর 
িবষেয় যাঁরা পুনরুত্থােনর পের কবের িগেয়িছেলন ও তাঁেক না পেেয় খোঁজ কেরিছেলন; 
যেমন সেই মারীয়া মাগ্দােলনা িযিন, লেখা রেয়েছ, আলো হবার আেগ কবের এেসিছেলন 



ও তাঁেক না খুঁেজ পেেয়, যে দূতগণ সেখােন িছেলন, তাঁেদর কাঁদেত কাঁদেত 
বেলিছেলন, কারণ ওরা প্রভুেক তুেল িনেয় গেেছ, আর তাঁেক কোথায় রেেখেছ আিম 
জািন না (ঝ); একথাও পরম গীেত পূর্বঘোিষত, আিম আমার শয্যায়, আমার প্রাণ যাঁেক 
ভালবােস, তাঁর অন্বেষণ করলাম; রাত্রিকােল তাঁর অন্বেষণ করলাম, িকন্তু তাঁেক পেলাম 
না  (ঞ)। এবং যাঁরা তাঁেক খুঁেজ পেেয় তাঁর পা ধের রাখিছেলন, তাঁেদর কথাও একই 
পুস্তেক উল্লিিখত, আমার প্রাণ যাঁেক ভালবাসেতন, আিম তাঁেক ধরলাম ও তাঁেক ছাড়ব 
না (ট)। বহু বচেনর মধ্য থেেক এখােন যেগুলো উপস্থািপত, সেগুলো মুষ্টিেময় কেয়কটা 
মাত্র; যেেহতু সংক্ষিপ্ততাই আমার প্রেচষ্টা, সেজন্য আরও বেিশ সাক্ষ্যদান সঙ্কিলত 
করেত পাির না।


স্বর্গারোহণ ও আসনগ্রহণ

৩১। ‘িতিন স্বর্গে আরোহণ করেলন, সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বেরর ডান পােশ আসীন 

আেছন, সেই স্থান থেেক জীিবত ও মৃতেদর িবচারার্থে আগমন করেবন।’ িবশ্বাস-সূত্রের 

সমাপ্তি অংেশ আসেছ বেল এ সূত্র িতনেট উপযুক্ত সংক্ষিপ্ততায় ব্যক্ত। বচনগুলো যা ব্যক্ত 
কের তা যেথষ্টই স্পষ্ট, িকন্তু প্রশ্নটা হলো, যা বলা হচ্ছে তা কোন্‌ অর্থে বোঝা উিচত। 
কেননা, ‘আরোহণ করেলন’, ‘আসীন আেছন’ ও ‘আগমন করেবন’ শব্দত্রয় যিদ 

ঐশস্বরূেপর মর্যাদা অনুসাের ধের নেওয়া না হয়, তেব এমনটা হেত পাের যে, শব্দত্রয় 
মানব দুর্বলতার িদেকই অঙুিল িনর্দেশ কের (ক)। কেননা পৃিথবীেত যা করার িছল িতিন 
তা সমাধা ক’রে পাতােলর বন্দিদশা থেেক আত্মাগুলোেক উদ্ধার করার পর তাঁর িবষেয় 
বলা হয় িতিন স্বর্গে আরোহণ করেলন, যেইভােব নবী পূর্বঘোষণা কের বেলিছেলন, 
ঊর্ধ্বে আরোহণ কের িতিন বন্দিদশােক বন্দি কের চালনা করেলন, মানুষেক িদেলন 
মঙ্গলদান  (খ), অর্থাৎ সেই মঙ্গলদানগুলো যা িবষেয় প্রেিরতেদর কার্যিববরণীেত িপতর 
পিবত্র আত্মা সম্পর্কে কথা বেল উল্লেখ কেরিছেলন, অতএব ঈশ্বেরর ডান হাত দ্বারা 
উত্তোিলত হেয় িতিন এই দান বর্ষণ কেরেছন যা তোমরা দেখেত ও শুনেত পাচ্ছ  (গ)। 
িতিন মানুষেক পিবত্র আত্মােক দান রূেপ অর্পণ কেরিছেলন, কারণ িদয়াবল পােপর 



দরুণ আেগ যােদর পাতােল িনেয় গেিছল, িনেজর পুনরুত্থান দ্বারা খ্রিষ্ট সেই বন্দিেদর 
মৃত্যু থেেক স্বর্গধােম পুনঃপ্রিতষ্ঠিত কেরিছেলন। সুতরাং িতিন স্বর্গে আরোহণ করেলন, 
এমন স্থােন নয় যেখােন বাণী-ঈশ্বর আেগ কখনও িছেলন না, কেননা িতিন সবসময়ই 
স্বর্গে িছেলন ও িপতােত থাকেলন, িকন্তু সেই স্থােন আরোহণ করেলন যেখােন মাংস-
হওয়া-বাণী আেগ কখনও আসন নেনিন। তাছাড়া, যেেহতু স্বর্গের দ্বাের তেমন প্রেবশ 
তাঁর সেবাকর্মী ও নেতৃবৃন্দের কােছ নতুন মেন হচ্ছিল, সেজন্য মাংেসর স্বরূপ যে স্বর্গের 
রহস্যময় গুপ্তস্থােন প্রেবশ করেছ তা দেেখ, পিবত্র আত্মায় পূর্ণ দাউেদর মত তাঁরা এেক 
অন্যেক বেলন, হে নেতৃবৃন্দ, তোরণদ্বােরর িশর উত্তোলন কর; উত্তোিলত হও, সনাতন 
িসংহদ্বার; তেব প্রেবশ করেবন গৌরেবর রাজা। কে এই গৌরেবর রাজা? শক্তিমান 
পরাক্রমী প্রভু, যুদ্ধে পরাক্রমী প্রভু (ঘ)। এ কথাগুলো িকন্তু ঐশস্বরূেপর পরাক্রমেক লক্ষ 
ক’রে নয়, ঈশ্বেরর ডান পােশ আরোহণকারী মাংেসর নবীনতাই লক্ষ কের উচ্চািরত। 
দাউদ একই কথা অন্যত্র বেলন, ঈশ্বর আরোহণ করেছন জয়ধ্বিনর মধ্যে, প্রভু 
তূর্যিননােদর মধ্যে  (ঙ)। কেননা যে কেউ িবজয়ী, সে তূর্যিননােদর মধ্যেই যুদ্ধ থেেক 
িফের আসেত অভ্যস্ত। তাঁর সম্পর্কে একথাও বলা হয়, িতিন িনেজর আরোহণেক স্বর্গে 
গেঁেথ তোেলন (চ)। আরও, িতিন খেরুবেদর উপর িদেয় আরোহণ করেলন, বায়ুর পাখায় 
ভর কের উড়েলন (ছ)।


৩২। তাছাড়া, ‘িপতার ডান পােশ তাঁর আসীন’ হওয়াটাও তাঁর মাংসধারেণর সঙ্গে 

সংশ্লিষ্ট রহস্য। কেননা মাংেসর সেই আরোহণ ছাড়া একথা তাঁর অশরীরী স্বরূেপর পক্ষে 
সমীচীন নয়, এবং স্বর্গধােম তাঁর আসীন হওয়ার িসদ্ধতাও এমন িকছু যা ঐশস্বরূেপর 
নয় মানব স্বরূেপরই দরকার (ক)। সেজন্য তাঁর িবষেয় বলা হয়, তোমার রাজাসন আিদ 
থেেকই প্রস্তুত, অনািদকাল থেেকই তুিম িবরািজত (খ)। তাই, সেই যে আসেন প্রভু িযশুর 
আসীন হওয়ার কথা িছল, তা অনািদকল থেেকই প্রস্তুত িছল; হ্যাঁ, সেই িযশু, যাঁর নােম 
স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রিতিট জানু আনত হেব, ও যাঁর িবষেয় প্রিতিট িজহ্বা স্বীকার 
করেব যে, প্রভু িযশু িপতা ঈশ্বেরর গৌরেব িবরাজমান (গ)। এিবষেয় দাউদও বেলন, প্রভু 
আমার প্রভুেক বলেলন, আমার ডান পােশই আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার 
শত্রুেদর আিম কির তোমার পাদপীঠ  (ঘ)। িঠক একথা লক্ষ কের প্রভু সুসমাচাের 



ফিরশীেদর বেলিছেলন, দাউদ যখন আত্মায় তাঁেক প্রভু বেলন, তখন িনেজ কীভােবই বা 
তাঁর সন্তান হেত পােরন? (ঙ)। এেত িতিন দেখাচ্ছিেলন যে, আত্মা অনুসাের িতিন িছেলন 
প্রভু, মংস অনুসাের িছেলন দাউদসন্তান। সেজন্য প্রভুও অন্যত্র বেলিছেলন, আিম সত্যি 
সত্যি তোমােদর বলিছ, এখন থেেক তোমরা মানবপুত্রেক ঈশ্বেরর পরাক্রেমর ডান 
পােশ বেস থাকেত দেখেব  (চ)। এবং প্রেিরতদূত িপতর খ্রিষ্ট সম্পর্কে বেলন, িতিন 
ঈশ্বেরর ডান পােশ স্বর্গে আসীন রেয়েছন (ছ)। পলও এেফসীয়েদর কােছ িলেখ বেলন, 
তাঁর শক্তির পরাক্রান্ত কর্মক্ষমতা অনুসাের, যা দ্বারা িতিন খ্রিষ্টেক মৃতেদর মধ্য থেেক 
পুনরুত্থিত কের আপন ডান পােশ আসন িদেয়েছন (জ)।


পুনরাগমন ও িবচার

৩৩। িতিন যে জীিবত ও মৃতেদর িবচার করেত আগমন করেবন, এিবষেয় আমরা 

ঐশশাস্ত্রের বহু সাক্ষ্যদান দ্বারা উদ্বুদ্ধ রেয়িছ। িকন্তু এিবষেয় নবীরা যা যা পূর্বঘোষণা 
কেরিছেলন, তা ব্যক্ত করার আেগ িবশ্বােসর সেই পরম্পরা সম্পর্কে তোমােদর স্মরণ 
কিরেয় দেওয়া আিম প্রয়োজন মেন কির, সেই যে পরম্পরা িবচারেকর আগমন সম্পর্কে 
প্রিতিদন আমােদর তৎপর করেত অিভপ্রেত, যােত আমরা আমােদর আচরণ এমন ভােব 
প্রস্তুত কির কেমন যেন আমরা আসন্ন িবচারেকর কােছ কৈিফয়ত িদেত উদ্যত। কেননা 
সুখী মানুস সম্পর্কে নবী িঠক তাই বেলিছেলন, ‘সে িবচােরর উদ্দেশ্যেই িনেজর কথা 
সাজায় (ক)। তথািপ, সূত্রটা যখন বেল, িতিন জীিবত ও মৃতেদর িবচার করেবন, তখন 
এমনটা বোঝায় না যে, জীিবত কেয়কজন ও মৃত কেয়কজন িবচাের আসেব, বরং 
সূত্রটার অর্থ হল, িতিন আত্মা ও দেহ দু’টোই একসােথ িবচার করেবন; এক্ষেত্রে 
আত্মাগুলো জীিবত বেল, ও দেহগুলো মৃত বেল উল্লিিখত। এিবষেয় প্রভু িনেজও 
সুসমাচাের বেলন, যারা দেহ মেের ফেেল িকন্তু আত্মােক মেের ফেলেত পাের না, তােদর 
ভয় করো না, তাঁেকই বরং ভয় কর, িযিন আত্মা ও দেহ দুই‑ই জাহান্নােম িবনাশ করেত 
পােরন (খ)।




৩৪। এবার, তুিম সম্মত হেল তেব এসো, আিম সংক্ষিপ্ত ভােব দেখাব কেমন কের 

এসমস্ত িকছু নবীেদর দ্বারা পূর্বঘোিষত হেয়িছল। তুিম ইচ্ছা করেল তেব িনেজই শাস্ত্রের 
উদারতা থেেক আরও বেিশ সাক্ষ্যদান সংগ্রহ করেত পারেব। সুতরাং, নবী মালািখ 
বেলন, ওই দেখ, সর্বশক্তিমান প্রভু আসেবন, আর কে তাঁর আগমেনর িদন সহ্য করেত 
পারেব? বা িতিন দেখা িদেল কে দাঁড়ােত পারেব? কারণ িতিন ধাতুশোধক চুল্লির 
আগুেনর মত, ও রজেকর ঘােসর মত। আর িতিন বেস সোনা ও রুপোই যেন তা িনখাদ 
করেত ও শোধন করেত আসন নেেবন (ক)। িকন্তু, যাঁর িবষেয় এসমস্ত িকছু বলা হচ্ছে, 
সেই প্রভু যে কে, তা যেন তুিম আরও স্পষ্ট ভােব জানেত পার, সেজন্য নবী দািনেয়ল 
যা বেলন তাও শোনো; িতিন বেলন, আিম রাত্রিেবলায় দর্শেন দেখিছলাম, এমন সমেয় 
আকােশর মেেঘর সঙ্গে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন এিগেয় আসেছন: িতিন সেই 
প্রাচীনজেনর কােছ এেস উপস্থিত হেল তাঁেক তাঁর সাক্ষােত আনা হল; ও তাঁেক আরোপ 
করা হল কর্তৃত্ব, মিহমা ও রাজ-অিধকার; সকল জািত, দেশ ও ভাষার মানুষ তাঁর 
সেবায় িনবদ্ধ থাকেব; তাঁর কর্তৃত্ব সনাতন কর্তৃত্ব যা কখনও লোপ পােব না, এবং তাঁর 
রাজ্য কখনও িবলুপ্ত হেব না (খ)। এ থেেক আমরা তাঁর আগমন ও তাঁর িবচার সম্পর্কে 
শুধু নয়, তাঁর কর্তৃত্ব ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কেও উদ্বুদ্ধ হেয় উিঠ, যেমন, তাঁর কর্তৃত্ব সনাতন 
ও তাঁর রাজ্য অক্ষয়শীল ও অন্তহীন, িঠক সেইভােব যেভােব িবশ্বাস-সূত্রে বলা হয়, 
তথা, ‘তাঁর রাজ্য হেব অন্তহীন’(গ)। তাই যে কেউ এমনটা সমর্থন কের যে, একিদন 

খ্রিষ্টের রাজ্যের অন্ত হেব, সে িবশ্বাস থেেক বহু দূের রেয়েছ। তথািপ আমােদর জানা 
উিচত যে, িবশ্বস্তেদর প্রবঞ্চিত করার বাসনায় সেই শত্রু খ্রিষ্টের এই পিরত্রাণদায়ী 
আগমন জাল করার জন্য চতুরতাপূর্ণ উপায় কােজ লাগায়। িযিন আপন িপতার মিহমায় 
আগমন করেবন বেল প্রত্যািশত, সেই মানবপুত্রের স্থােন সেই শত্রু খ্রিষ্টের বদেল 
খ্রিষ্টৈবরীেকই জগেত অনুপ্রেবশ করার লক্ষে অলৌিকক লক্ষণ ও িমথ্যা িচহ্নকর্ম সহ 
িবনাশ-সন্তানেক আেগ আেগ পাঠােব। এরই িবষেয় প্রভু িনেজ সুসমাচাের ইহুদীেদর 
সতর্ক কেরিছেলন, আিম আমার িপতার নােম এেসিছ, তবু তোমরা আমােক গ্রহণ করেত 
সম্মত নও; অন্য কেউ িনেজর নােম এেল তােকই বরং তোমরা গ্রহণ করেব (ঘ)। এবং 



অন্যত্র িতিন বেলন, যখন তোমরা দেখেব, নবী দািনেয়ল যে সর্বনাশা জঘন্য বস্তুর কথা 
বেলিছেলন তা পিবত্র স্থানিটেত প্রিতষ্ঠিত আেছ, তখন পাঠক ব্যাপারটা বুেঝ িনক (ঙ)।


িনেজর দর্শনগুলোেত দািনেয়ল এই ভ্রান্তির আগমন সম্পর্কে যেথষ্ট ও িনর্দিষ্ট বর্ণনা 
দেন, িকন্তু সেিবষেয় উদাহরণ উপস্থাপন করা অিধক ক্লান্তিকর ব্যাপার হেব যেেহতু 
ইিতমধ্যে আিম এিবষেয় যেথষ্ট কথা বেলিছ। তথািপ প্রেিরতদূত িনেজ বেলন, কেউ 
আদৌ যেন তোমােদর না ভোলায়, কেননা প্রথেম সেই মহা িবদ্রোহ দেখা দেেব, এবং 
জঘন্য কর্মের সেই পুরুষ, সেই িবনাশ-সন্তানও আিবর্ভূত হেব, সেই যে পুরুষ 
প্রিতদ্বন্দ্বিতা করেব, এবং যা িকছু ঈশ্বর বেল অিভিহত বা যা িকছু আরাধনার পাত্র, 
সেইসব িকছুর উপের িনেজেক উন্নীত করেব, এমনিক ঈশ্বেরর পিবত্রধােম আসন িনেয় 
িনেজেকই ঈশ্বর বেল দািব করেব (চ)। এবং কেয়ক পেদর পর িতিন বেল চেলন, তখনই 
সেই জঘন্য কর্মের সাধক প্রকািশত হেব, এবং প্রভু িযশু িনেজর মুেখর এক ফুঁ িদেয় 
তােক ধ্বংস করেবন ও িনেজর আগমেনর গৌরবময় আিবর্ভােব তােক নস্যাৎ কের 
দেেবন; সেই জঘন্য কর্মের সাধেকর আগমন শয়তােনর কর্মশক্তি অনুসাের সািধত সব 
ধরেনর িমথ্যা পরাক্রম-কর্ম, িচহ্ন ও অলৌিকক লক্ষণ দ্বারা িচহ্নিত হেব  (ছ)। এবং 
কেয়ক পেদর পের, একই সুের, িতিন বেলন, এজন্য ঈশ্বর তােদর উপর ভ্রান্তিময় 
কর্মশক্তি পাঠান, যেন তারা িমথ্যায় িবশ্বাস কের, এর ফেল যেন সেই সকেলই িবচািরত 
হয়, যারা সত্যে িবশ্বাস রাখল না  (জ)। নবীেদর, সুসমাচার-রচিয়তােদর ও 
প্রেিরতদূতেদর মুখ িদেয় আমােদর কােছ তেমন ভ্রান্তি ঘোষণা করার কারণ এিট হল, 
যােত কেউই খ্রিষ্টৈবরীর আগমনেক খ্রিষ্টের আগমন বেল ভুল না বোেঝ। প্রভু িনেজই 
তো বেলন, তখন কেউ যিদ তোমােদর বেল, দেখ, সেই খ্রিষ্ট এখােন, িকংবা ওখােন, 
তোমরা তা িবশ্বাস করো না, কেননা নকল খ্রিষ্টেরা ও নকল নবীরা উঠেব যারা 
অেনকেক ভোলােব  (ঝ)। তথািপ এসো, এবার দেিখ িতিন কেমন কের প্রকৃত খ্রিষ্টের 
িবচার িবষেয় প্রমাণ িদেলন, িবদ্যুৎ-ঝলক যেমন পুবিদক থেেক িনর্গত হেয় পশ্চিম পর্যন্ত 
প্রকাশ পায়, মানবপুত্রের আগমন িঠক তেমিন হেব (ঞ)। তাই যখন প্রকৃত প্রভু িযশুখ্রিষ্ট 
আগমন করেবন, তখন িতিন আসন নেেবন ও িবচার প্রিতষ্ঠা করেবন, সেইভােব 
যেভােব িতিন িনেজ সুসমাচাের বেলন, িতিন ছাগ থেেক মেষেদর পৃথক করেবন  (ট), 
অর্থাৎ অধার্মিকেদর থেেক ধার্মিকেদর পৃথক করেবন, যেইভােব প্রেিরতদূতও এিবষেয় 



লেেখন যে, কারণ আমােদর সকলেকই খ্রিষ্টের িবচারাসেনর সামেন এেস প্রত্যক্ষভােব 
দাঁড়ােত হেব, যেন প্রত্যেেক দেেহ থাকাকােল যা িকছু কেরেছ, তা ভাল হোক িক মন্দ 
হোক, সেই অনুসাের প্রিতফল পায় (ঠ)। তাছাড়া, িবচারটা কেবল কর্ম সংক্রান্ত হেব না, 
িচন্তা-ভাবনাও িবচােরর বন্তু হেব, যেইভােব একই প্রেিরতদূত বেলন, … তােদর 
িনেজেদর িচন্তা-ধারণাই হয় তােদর িবপক্ষে দাঁড়ায়, না হয় তােদর পক্ষ সমর্থন কের: 
সেই িদেন, যেিদন ঈশ্বর মানুেষর গোপন সবিকছু িবচার করেবন  (ড)। এসমস্ত িবষেয় 
একথা যেথষ্ট হোক। সূত্রমালার অনুক্রম অনুসাের এবার আসেছ:


পিবত্র আত্মা

৩৫। ‘এবং আিম পিবত্র আত্মায় [িবশ্বাস কির]’। যা িকছু উপের যেথষ্ট উদার ভােব 

খ্রিষ্ট সম্পর্কে বর্ণনা করা হেয়েছ, তা তাঁর মাংস হওয়া ও যন্ত্রণাভোগ রহস্য লক্ষ কের। 
যেেহতু সেই সমস্ত িকছু তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হেয়েছ, তা এমন প্রিতবন্ধক (ক) 
সৃষ্টি কেরেছ যা পিবত্র আত্মা সংক্রান্ত উপস্থাপনা িবলম্বিত কেরেছ। যিদ আমােদর 
িবষয়বস্তু কেবল তাঁর ঈশ্বরত্বই সংক্রান্ত হত, তেব আমরা সরাসির বলতাম, 
‘সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বের’ ইত্যািদ, ও পরপের বলতাম, ‘তাঁর একমাত্র পুত্র আমােদর 

প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্টে’; এবং এরপর একই পদ্ধিত পালন কের আমরা ইতস্তত না কের 

‘এবং পিবত্র আত্মায় িবশ্বাস কির’ বচনটা যোগ করতাম। িকন্তু খ্রিষ্ট সম্পর্কে যে সমস্ত 

তত্ত্ব িবষেয় আমরা উপের কথা বেলিছ, সেগুলো ‘মাংস’ ব্যবস্থা সংক্রান্ত িবষয়, যেমনটা 
আেগও বেলিছলাম। তাই আমরা পিবত্র আত্মার কথা উল্লেখ করায় ত্রিত্ব রহস্যটা িসদ্ধ 
কের তুিল। কেননা যেমন িপতা এক বেল িচহ্নিত আর অন্য কোনও িপতা নেই, ও 
একমাত্র-জিনত পুত্র এক বেল িচহ্নিত আর অন্য কোনও একমাত্র-জিনত পুত্র নেই, 
তেমিন পিবত্র আত্মাও এক আর অন্য কোনও পিবত্র আত্মা থাকেত পাের না। সুতরাং, 
ব্যক্তিত্রয়েক যেন িনর্দিষ্ট করা যেেত পাের, সেজন্য সম্পর্ক সংক্রান্ত শব্দগুলো িভন্ন িভন্ন, 
যার ফেল প্রথম ব্যক্তি িপতা বেল উপলব্ধ, যাঁ থেেক সবিকছু আগত ও যাঁর কোনও িপতা 
নেই; দ্বিতীয় ব্যক্তি হেলন পুত্র যেেহতু িতিন িপতা থেেক সঞ্জাত; এবং তৃতীয় ব্যক্তি 



হেলন পিবত্র আত্মা যেেহতু িতিন ঈশ্বেরর মুখ থেেক উদ্গত ও সমস্ত িকছু পিবত্রিত কের 
থােকন। একই সমেয়, এ সত্য শেখাবার জন্য যে, ত্রিত্বে ঈশ্বরত্ব এক ও একই, সেজন্য 
আমরা যেমন ‘িপতা ঈশ্বের িবশ্বাস কির’ বেল ঈশ্বর‑এ যোগ কের থািক, তেমিন আমরা 

‘তাঁর পুত্র খ্রিষ্ট-এ’ ও সেইভােব ‘পিবত্র আত্মা-য়’ও বেল থািক। যাই হোক, আিম যা 

বেল এেসিছ, তা পরবর্তী ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করা হেব। এবার, এবচেনর পর পর এ 
কথাগুলো আেস,


৩৬। ‘পিবত্র মণ্ডলী, পােপর ক্ষমা, এই মাংেসর পুনরুত্থান।’ সূত্রটা ‘পিবত্র মণ্ডলীেত’, 

বা ‘পােপর ক্ষমায়’ বা ‘এই মাংেসর পুনরুত্থােন’ বেল না। যিদ শব্দ-শেেষ এ-কার, ‘-
তে’ বা ‘য়’ যোগ দেওয়া থাকত, তেব এ সূত্রত্রেয়র শক্তি আেগকার সূত্রগুলোর একই 
শক্তি হত। িকন্তু, প্রকৃতপক্ষে, যেখােন ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত িবশ্বাস ঘোিষত, সেখােন আমরা 
‘িপতা ঈশ্বের’ ও ‘তাঁর পুত্র সেই িযশুখ্রিষ্টে’ ও ‘পিবত্র আত্মায়’, িকন্তু বািক সবিকছুর 

জন্য যেেহতু আমরা ঈশ্বরত্বের কথা নয়, সৃষ্টবস্তু ও রহস্যগুলো সম্পর্কেই কথা বিল, 
সেজন্য শব্দ-শেেষ এ-কার বা ‘-তে’ বা ‘য়’ যুক্ত করা হয় না: আমােদর তো পিবত্র 

মণ্ডলীেত নয়, পিবত্র মণ্ডলীেক িবশ্বাস করেত হয়, এমন মণ্ডলী যা ঈশ্বর বেল নয় বরং 
ঈশ্বর দ্বারা সংগৃহীত মণ্ডলী বেল িবশ্বােসর িবষয়। তাই খ্রিষ্টিয়ােনরা পােপর ক্ষমায় নয়, 
িকন্তু পােপর ক্ষমা যে আেছ তাই িবশ্বাস কের; একই প্রকাের তারা মাংেসর পুনরুত্থােন 
নয়, িকন্তু মাংেসর পুনরুত্থান যে আেছ তাই িবশ্বাস কের। তাই ব্যাকরণমূলক এ পার্থক্য 
দ্বারা স্রষ্টােক সৃষ্টবস্তু থেেক স্পষ্টভােব িনর্দিষ্ট করা হয়, এবং ঐশবস্তু িবষয়ািদ মানব 
িবষয়ািদ থেেক পৃথক করা হয়।


তাই এই পিবত্র আত্মাই িতিন, িযিন পুরাতন িনয়েম িবধান ও নবীেদর, ও নূতন 
িনয়েম সুসমাচারগুলোেক ও প্রেিরতদূতেদর অনুপ্রািণত কেরিছেলন। সেজন্য প্রেিরতদূত 
বেলন, গোটা শাস্ত্রবাণী ঈশ্বেরর প্রেরণায় অনুপ্রািণত, এবং ধর্মিশক্ষার জন্য তার 
উপযোিগতা আেছ (ক)। ফেল, িপতৃগেণর পরম্পরা থেেক আমরা যেভােব িশেখিছ, সেই 
অনুসাের এখন নূতন ও পুরাতন িনয়েমর পুস্তকগুলোর তািলকা উপস্থাপন করা সমীচীন 
মেন কির; এমন পুস্তকগুলো যা আমােদর পূর্বপুরুষেদর  (খ) পরম্পরা অনুসাের আমরা 



পিবত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রািণত বেল িবশ্বাস কির, ও যা খ্রিষ্টের মণ্ডলীগুলোর কােছ 
সম্প্রদান করা হেয়েছ।


বাইেবেলর পুস্তকািদর পিবত্র কানুন অনুযায়ী তািলকা

৩৭। অতএব, পুরাতন িনয়েম, সর্বপ্রথেম, মোিশর পাঁচটা পুস্তক সম্প্রদান করা হেয়েছ 

তথা আিদপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় িববরণ। পের, নূেনর 
সন্তান যোশুয়া, রুথ সহ িবচারকগণ। পের, রাজাবিলর চারেট পুস্তক যা িহব্রুরা দু’টো 
পুস্তক বেল গণ্য কের; পারািলপেমন  (ক) যা িদবসগুলো  (খ) পুস্তক বেলও অিভিহত, 
এজরার দু’টো পুস্তক যা িহব্রুরা এক পুস্তক বেল গণ্য কের, এবং এস্থার। নবীেদর 
পুস্তকািদ: ইশাইয়া, যেেরিময়া, এেজিকেয়ল ও দািনেয়ল; তাছাড়া দ্বাদশ নবীর এক 
পুস্তক। যোব‑ও, ও দাউেদর সামসঙ্গীত-মালা, যা এক একটা এক পুস্তক বেল গণ্য; 
শলোমন মণ্ডলীগুলোর কােছ িতনেট পুস্তক রেেখ গেেছন তথা প্রবচনমালা, উপেদশক, 
পরম গীত। এগুলো িনেয় পুরাতন িনয়ম িসদ্ধ।


নূতন িনয়েম রেয়েছ চারেট সুসমাচার: মিথ, মার্ক, লুক, যোহন; লুখ িলিখত 
প্রেিরতেদর কার্যিববরণী; প্রেিরতদূত পেলর চৌদ্দ পত্র, প্রেিরতদূত িপতেরর দু’টো পত্র, 
প্রভুর ভাই ও প্রেিরতদূত যাকোেবর একটা পত্র, যুদার একটা পত্র, যোহেনর িতনেট 
পত্র, যোহেনর ঐশপ্রকাশ (গ)। এগুলো হলো সেই পুস্তক যেগুলো িপতৃগণ কানুন অনুযায়ী 
তািলকায়  (ঘ) অন্তর্ভুক্ত কেরিছেলন ও যেগুলোর উপের আমােদর িবশ্বােসর প্রমাণসমূহ 
িভত্তি করেব বেল তাঁরা ইচ্ছা কেরিছেলন।


৩৮। িকন্তু একথা জানা উিচত যে, অন্যান্য পুস্তকও রেয়েছ যেগুলো আমােদর 

পূর্বসূরীগণ ‘কানুন অনুযায়ী’ নয়, ‘মণ্ডলীগত’‑ই (ক) বেল অিভিহত কেরিছেলন; তথা, 
শলোমেনর প্রজ্ঞা বেল অিভিহত প্রজ্ঞা পুস্তক, ও আর একটা প্রজ্ঞা যা িসরােখর ছেেলর 
প্রজ্ঞা [বেন-িসরা] বেল অিভিহত। এ পুস্তক লািতনেদর দ্বারা ‘এক্লেিসয়াস্তিকুস’(খ) 
সাধারণ নাম দ্বারাও িচহ্নিত; নামটা পুস্তেকর লেখেকর নাম নয়, লেখার স্বভাবই বরং 
িচহ্নিত কের। একই শ্রেিণেত রেয়েছ তোিবত, যুিদথ ও মাকাবীয় পুস্তকগুলো। নূতন 



িনয়েম সেই পুস্তিকা রেয়েছ যা পালেকর পুস্তক বা হের্মাস (গ) বেল অিভিহত, সেই পুস্তক 
যা ‘দু’টো পথ’(ঘ) বেল অিভিহত, ও িপতেরর িবচার (ঙ)। িপতৃগণ বাসনা করিছেলন, এ 
সমস্ত পুস্তক মণ্ডলীর সমােবেশ পাঠ কের শোনানো হেব, িকন্তু িবশ্বােসর িবষয় ক্ষেত্রে এ 
পুস্তকগুলোর উপর অিধকার রাখেত নেই। অন্যান্য যত পুস্তক তাঁরা ‘আপক্রিফুস’(চ) 
পুস্তক বেল অিভিহত করেলন; িকন্তু এমনটা চাইেলন না সেগুলো মণ্ডলীর সমােবেশ 
পাঠ করা হেব।


অতএব, এিটই সেই পরম্পরা যা আমােদর িপতৃগণ আমােদর কােছ সম্প্রদান কের 
এেসেছন। উপেরও যেমন বেলিছ, আিম এস্থােনই তা উপস্থাপন করা সমীচীন মেন 
কেরিছ , যারা মণ্ডলীর ও িবশ্বােসর প্রাথিমক িবষয়গুলো সংক্রান্ত িশক্ষা গ্রহণ করেছ, 
তােদরই িশক্ষার লক্ষ্যে, তারা যেন জানেত পাের ঈশ্বেরর বাণীর কোন্‌ উৎসধারা থেেক 
জল তুেল আনা উিচত।


পিবত্র মণ্ডলী

৩৯। িবশ্বােসর িবষয়বস্তুর অনুক্রেম পরবর্তী সূত্র হল, ‘পিবত্র মণ্ডলী’। আিম ইিতমধ্যে 

পূর্ববর্তী সূত্রে ব্যাখ্যা কেরিছ কেনই বা এখােনও ‘পিবত্র মণ্ডলীেত’ বলা হয় না। তাই 
ত্রিত্ব রহস্য ক্ষেত্রে যারা এক ঈশ্বের িবশ্বাস করেত িশক্ষা পেেয়িছল, তােদর এটাও 
িবশ্বাস করেত হয় যে, পিবত্র এক মণ্ডলী আেছ যেখােন িবশ্বাস এক ও বাপ্তিস্ম এক, 
যেখােন িপতা এক ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র িযশুখ্রিষ্ট এক প্রভু ও এক পিবত্র আত্মা িবষেয় 
িবশ্বাস করা হয়। 


এিট সেই পিবত্র মণ্ডলী যার কোন কলঙ্ক বা বিলেরখা নেই (ক)। কেননা অন্য অন্য 
অেনেকই িনজ িনজ মণ্ডলীগুলো সংগ্রহ কেরেছন যেমন মার্কিওন, ভােলন্তিনুস  (খ), 
এিবওন, মািন, আিরউস ও সেই অন্যান্য সকল ভ্রান্তমতপন্থী। িকন্তু সেই মণ্ডলীগুলো 
অিবশ্বাসজিনত কলঙ্ক বা বিলেরখা থেেক মুক্ত নয়। আর সেজন্য তােদর িবষেয় নবী 
বেলন, আিম অপকর্মােদর মণ্ডলীেক ঘৃণা কেরিছ, বসব না দুর্জনেদর সঙ্গে (গ)। িকন্তু এই 
যে মণ্ডলী খ্রিষ্টিবশ্বাস অক্ষুণ্ণ রক্ষা কের, তার সম্পর্কে শোনো পিবত্র আত্মা পরম গীেত 
কী বেলন, আমার কপোতী এক; তার জননীর শুদ্ধমতী অনন্যা (ঘ)। অতএব, যে কেউ 



মণ্ডলীেত এ িবশ্বাস গ্রহণ কের, সে অসােরর সভায় িবপেথ না যাক, অপকর্মােদর 
সংেসর্গে (ঙ) প্রেবশ না করুক।


কেননা মার্কিওেনর জনসমােবশ এেতই ‘অসােরর সভা’ যেেহতু সে অস্বীকার কের, 
খ্রিষ্টের িপতা হেলন স্রষ্টা সেই ঈশ্বর িযিন িনেজর পুত্র দ্বারা জগৎেক গড়েলন  (চ)। 
এিবওেনর (ছ) জনসমােবশ ‘অসােরর সভা’ যেেহতু সে এমনটা শেখায় যে, খ্রিষ্টিবশ্বাসী 
হওয়ায় আমােদর মাংেসর পিরচ্ছেদন, সাব্বাৎ-পালন, বিলদান প্রথা, ও িবধােনর অক্ষর 
অনুযায়ী বািক সমস্ত িবিধিনয়ম রক্ষা করা উিচত। মািনর  (জ) জনসমােবশ িনেজর 
িশক্ষাদান সম্পর্কে ‘অসােরর সভা’: প্রথমত, সে িনেজেক ‘সেই সহায়ক’ অিভিহত কের, 
তারপর সে নািক বেল, জগৎ অমঙ্গলময় ঈশ্বরত্ব দ্বারা গড়া হেয়েছ, স্রষ্টা ঈশ্বরেক 
অস্বীকার কের, পুরাতন িনয়ম প্রত্যাখ্যান কের, দু’টো স্বভাব সমর্থন কের, শুভ একটা ও 
অশুভ একটা, যা এেক অন্যের িবরোধী; তাছাড়া সে বেল, মানুষেদর আত্মা ঈশ্বেরর 
সঙ্গে সহ-অনন্তকালীন, ও িপতাগোরাসপন্থীেদর অিভমত অনুসাের আত্মাগুলো নানা 
পুনর্জন্ম-চক্রের মধ্য িদেয় গোবািদ, পশু ও বন্য জন্তুর মধ্যে িফের যায়; সে আমােদর 
মাংেসর পুনরুত্থােনর কথা অস্বীকার কের, এমনটা উপস্থাপন কের যে প্রভুর যন্ত্রণাভোগ 
ও জন্মগ্রহণ প্রকৃত ভােব ঘেটিন, বরং িছল ছদ্মেবেশরই ব্যাপার মাত্র। সেটাও ‘অসােরর 
সভা’, যেটায় সামোসাতার পল (ঝ) ও তার উত্তরসূরী ফিতনুস (ঞ) পরবর্তীকােল এমনটা 
শেখাত যে, খ্রিষ্ট জগেতর পূর্বে িপতা থেেক সঞ্জাত হনিন, বরং তাঁর উদ্ভব হেয়িছল 
মারীয়া থেেক; তাছাড়া, িতিন যে ঈশ্বর হওয়ায় মানুষ হেয় জন্ম িনেলন তা িবশ্বাস করত 
না, বরং এ িবশ্বাস করত যে, িতিন একটা মানুষমাত্র িযিন ঈশ্বর হেয়িছেলন। এটাও 
‘অসােরর সভা’, যেটায় আিরউস ও এউনোিমউস  (ট) িনজ িনজ িনর্দিষ্ট অিভমত 
অনুসাের শেখাল যে, ঈশ্বেরর পুত্র িপতার প্রকৃত সত্তা থেেক জন্ম নেনিন বরং 
অস্তিত্বিবহীন অবস্থা থেেক সৃষ্ট হেয়িছেলন, এবং এও শেখাত যে, ঈশ্বেরর পুত্রের আিদ 
আেছ ও িতিন িপতার িনম্নতর অবস্থার অিধকারী; তাছাড়া, তারা এও সমর্থন কের যে, 
পিবত্র আত্মা পুত্রের িনম্নতর অবস্থার শুধু নয়, িতিন বরং পুত্রের প্রিতিনিধ মাত্র। 
‘অসােরর সভা’ এও স্বীকার কের যে, পুত্র িপতার সত্তা হেত উদ্গত িঠকই, িকন্তু তারা 
পিবত্র আত্মােক পৃথক আলাদা একটা শ্রেিণেত সীমাবদ্ধ কের  (ঠ), আর তারা তেমনটা 



কের যিদও ত্রাণকর্তা সুসমাচাের দেখান, ত্রিত্বের পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব এক ও একই; 
সেসময় িতিন বেলিছেলন, িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা-নােমর উদ্দেেশ সকল জািতেক 
বাপ্তিস্ম দাও  (ড)। ঈশ্বর যা যুক্ত কেরেছন, মানুেষর পক্ষে তা িবযুক্ত করা এেকবাের 
িনন্দাজনক কাজ। এটাও ‘অসােরর সভা’, যেটা জেদী ও ধূর্ত যুক্তিেক একসময় সংগৃহীত 
ক’রে সমর্থন করল যে, খ্রিষ্ট মানব মাংস ধারণ করেলন িঠকই, িকন্তু সেইসঙ্গে িতিন 
যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন আত্মােক ধারণ কেরনিন, যিদও িতিন মাংেসর উপের, প্রােণর উপের 
ও মানুেষর যুক্তিক্ষমতা ও মেনর উপের এক ও একই পিরত্রাণ আরোপ করেলন  (ঢ)। 
সেটাও ‘অসােরর সভা’, যেটােক দনাতুস (ণ) আফ্রিকা জুেড় একত্রে সমেবত কেরিছল: 
মণ্ডলী [িনর্যাতনকারীেদর হােত] পিবত্র শাস্ত্র সঁেপ িদেয়িছল, এ িছল মণ্ডলীর িবরুদ্ধে 
তার অিভযোগ; তাছাড়া একই ‘অসােরর সভায়’ নভাতুস  (ত) [িনর্যাতনকােল] পিতত 
হেয়িছল যারা, তােদর কােছ মনপিরবর্তেনর সুযোগদান অস্বীকার ক’রে ও প্রয়োজেনর 
জোেরও সম্পািদত দ্বিতীয় িববাহেক দণ্ডিত ক’রে মানুষেদর মন আলোিড়ত কেরিছল।


তাই তুিম এেদর সকেলর কাছ থেেক অপকর্মােদর মণ্ডলী থেেকই যেন দূের থাক। 
তােদরও কাছ থেেক দূের থাক (তেমন মানুষই যিদ বা থােক) যােদর িবষেয় নািক বলা 
হয়, তারা এমনটা সমর্থন কের যে, ঈশ্বেরর পুত্র যেমন িপতা দ্বারা জ্ঞাত ও দৃষ্ট, িতিন 
সেইমত িপতােক দেেখন না ও জােনন না; অথবা, যারা বেল, খ্রিষ্টের রাজ্যের অন্ত 
হেব, অথবা, মাংস িনেজর সত্তার পূর্ণ পুনঃপ্রিতষ্ঠায় পুনরুত্থান করেব না। একই প্রকাের, 
তােদরও কাছ থেেক দূের থাক, যারা অস্বীকার কের, সকেলর প্রিত ঈশ্বেরর ভাবী 
ন্যায়িবচার হেব, ও সমর্থন কের যে, িদয়াবলেক তার প্রাপ্য দণ্ড থেেক মুক্ত করা হেব। 
আবার বলিছ, িবশ্বস্ত যারা, তারা যেন এ সকেলর প্রিত কান না পােত  (থ)। িকন্তু তুিম 
সেই পিবত্র মণ্ডলীেক আঁকিড়েয় ধের থাক যে মণ্ডলী অনন্য সুসঙ্গত ও অনুরূপ সত্তার 
অিধকারী সেই সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বরেক, তাঁর একমাত্র পুত্র িযশুখ্রিষ্ট আমােদর সেই 
প্রভুেক, ও পিবত্র আত্মােক স্বীকার কের, ঈশ্বেরর পুত্র যে কুমারী থেেক জন্ম িনেলন, 
মানুেষর পিরত্রাণার্থে যন্ত্রণাভোগ করেলন, যে মাংেস জন্ম িনেয়িছেলন সেই একই মাংেস 
মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান করেলন, তা িবশ্বাস কের।




অবেশেষ, পিবত্র মণ্ডলী প্রত্যাশা কের, যাঁর মধ্য িদেয় পােপর ক্ষমা (দ) ও মাংেসর 

পুনরুত্থান প্রচািরত, িতিন সকেলর িবচারকর্তা রূেপ আসেবন।


পােপর ক্ষমা

৪০। ‘পােপর ক্ষমা’ এর ব্যাপাের িবশ্বাস‑ই যেথষ্ট হওয়া উিচত। কেননা এক 

শাসকর্তার মঙ্গলময়তার সামেন কেইবা সেটার কারণ বা সেটার ব্যাখ্যা আদায় করেব? 
যখন পার্থিব এক রাজার উদারতা তর্কাতর্কির িবষয় নয়, তখন িক মানুেষর অিভমান 
ঈশ্বেরর বদান্যতা িবষেয় তর্ক করেব? বস্তুতপক্ষে িবজাতীয়রা প্রায়ই আমােদর িনেয় 
ঠাট্টা কের (ক), একথা বেল যে আমরা তখনই িনেজেদর প্রবঞ্চনা কির যখন আমরা মেন 
কির, বাস্তেব কৃত অপকর্ম কথার দ্বারা মুিছেয় দেওয়া যেেত পাের। তারা তো বেল 
থােক, যে নরহত্যা কেরেছ, এমনটা িক হেত পাের যে সে নরঘাতক নয়? যে ব্যিভচার 
কেরেছ, তােক িক ব্যিভচারী নাও গণ্য করা যায়? তেব যে কেউ তেমন ধরেনর 
অপকর্মের জন্য দায়ী, কেমন কের তােক হঠাৎ কের পিবত্র করা হয়?


িকন্তু আিম যেমনটা বেলিছ, এক্ষেত্রে আমরা যুক্তির চেেয় িবশ্বাস দ্বারাই শ্রেয়তর 
উত্তর িদই। কারণ িযিন ক্ষমা দােনর অঙ্গীকার কেরেছন, িতিন সবিকছুর রাজা; 
এব্যাপাের আমােদর িনশ্চিত কেরন িযিন িতিন স্বর্গমর্তের প্রভু। তুিম িক এমনটা ইচ্ছা 
কর না, আিম িবশ্বাস করব, আমােক মািট থেেক গেড়েছন িযিন িতিন দোষী এই আমােক 
িনরপরাধী কের তুলেবন? এবং আিম এও িবশ্বাস করব যে, আিম অন্ধ থাকেত আমােক 
দৃষ্টিশক্তি দান কেরেছন িযিন, বা আিম কালা থাকেত আমােক শ্রবণশক্তি িদেয়েছন িযিন, 
বা খোঁড়া এই আমােক হাঁটেত িদেয়েছন িযিন িতিন আমার হারানো িনরপরািধতা 
পুনরুদ্ধার করেবন? এবার খোদ প্রকৃিতর সাক্ষ্যদান ধির। একটা মানুষেক হত্যা করা যে 
সবসময় অপকর্ম এমন নয়, িকন্তু িবধান মেত নয়, কুসঙ্কল্পে হত্যা করা‑ই অপকর্ম। 
সুতরাং এসব ক্ষেত্রে কর্মটাই যে আমােক দোষী বেল সাব্যস্ত কের এমন নয়, কারণ 
মােঝ মােঝ কর্মটা ন্যায়ত কৃত, বরং মেনর সঙ্কল্পটাই আমােক দোষী বেল সাব্যস্ত 
কের (খ)। তেব সেই যে মনেক অপকর্মা করা হেয়েছ ও সেই যে মেন পাপ উদ্ভূত হেয়েছ, 



সেই মনেক যিদ সংশোধন করা হয়, তাহেল সেই যে আিম আেগ অপকর্মা িছলাম, 
তোমার কােছ কেনই বা সেই আিমেক িনরপরাধী কের তোলা অসম্ভব মেন হেত পাের? 
কেননা, আিম যেমন উপের দেিখেয়িছলাম, যিদ এটাই স্পষ্ট যে, অপকর্ম কর্মে নয় িকন্তু 
ইচ্ছােতই অবস্থিত, তেব যেইভােব সেই অমঙ্গলময় অপদূেতর প্ররোচনায় আমার 
অমঙ্গলকর ইচ্ছা আমােক পাপ ও মৃত্যুর হােত ফেেল দেয়, সেইভােব আমার ইচ্ছা 
মঙ্গলময় ঈশ্বেরর প্রেরণায় মঙ্গলকর ইচ্ছায় পিরণত হেয় আমােক িনরপরািধতায় ও 
জীবেন পুনঃপ্রিতষ্ঠিত কেরেছ। অন্যান্য যত অপকর্ম ক্ষেত্রে িঠক সেইমত হয়। এভােব 
এমনটা দেখা যােব যে, আমােদর িবশ্বাস ও প্রকৃিতগত যুক্তির মধ্যে কোনও িবরোিধতা 
নেই, ততদূর যতদূর পােপর ক্ষমা অপিরবর্তনীয় কর্মে নয়, বরং মেনই আরোপ করা 
হয়, সেই যে মনেক অমঙ্গল থেেক মঙ্গেল পিরবর্তন করা যেেত পাের।


মাংেসর পুনরুত্থান

৪১। এই শেষ সূত্র ‘মাংেসর পুনরুত্থান’ ঘোষণা করায় সংক্ষিপ্ত ক্ষিণকতায় সমস্ত 

িসদ্ধতার ফলাফল সমাধা কের (ক), যিদও মণ্ডলীর িবশ্বাস এক্ষেত্রেও িবজাতীয়েদর দ্বারা 
শুধু নয়, িকন্তু ভ্রান্তমতপন্থীেদরও দ্বারা আক্রমেণর বস্তু হয়। কেননা ভােলন্তিনুস মাংেসর 
পুনরুত্থান এেকবাের অস্বীকার কের, আর সেইমত মািনপন্থীরাও কের, যেভােব উপের 
দেিখেয়িছলাম। িকন্তু তারা নবী ইশাইয়ার কথা শুনেত অসম্মত; িতিন তো বেলন, 
মৃেতরা পুনরুত্থান করেব, ও যারা কবের শািয়ত তােদর পুনর্জাগিরত করা হেব  (খ), 
অিধক প্রজ্ঞাবান দািনেয়েলর কথাও শুনেত তারা সম্মত নয় যখন িতিন ঘোষণা কেরন, 
মািটর ধুলায় রেয়েছ যারা তারা পুনরুত্থান করেব, এরা অনন্ত জীবেনর উদ্দেেশ, ওরা 
লজ্জা ও দুর্নােমর উদ্দেেশ (গ)। যে সুসমাচার, দেখা যাচ্ছে, ওরা গ্রহণ কের থােক, সেই 
সুসমাচার থেেকও ওেদর শেখা উিচত যে আমােদর প্রভু ও ত্রাণকর্তা সাদ্দুকীেদর 
উপেদশ দানকােল বেলিছেলন, িকন্তু মৃেতরা যে পুনরুত্থান কের, এিবষেয় ঈশ্বর সেই 
ঝোেপ মোিশেক কেমন কথা বেলিছেলন, তা িক তোমরা পড়িন? িতিন তো বেলিছেলন, 
আিম আব্রাহােমর ঈশ্বর, ইসহােকর ঈশ্বর ও যাকোেবর ঈশ্বর। িতিন তো মৃতেদর ঈশ্বর 
নন, জীিবতেদরই ঈশ্বর  (ঘ)। একই প্রসঙ্গে, আেগর বচনগুলোেত িতিন স্মরণ কিরেয় 



িদেয়িছেলন, পুনরুত্থােনর গৌরব িক, ও পুনরুত্থােনর গৌরব কেমন মহৎ; িতিন 
বেলিছেলন, িকন্তু মৃতেদর পুনরুত্থােন তারা িববাহও করেব না, তােদর িববাহও দেওয়া 
হেব না, বরং হেব ঈশ্বেরর দূতেদর মত (ঙ)। তাই পুনরুত্থােনর প্রভাব মানুেষর উপের 
দূততুল্য অবস্থা আরোপ কের, যারা পৃিথবী থেেক পুনরুত্থিত হেয়েছ তারা যেন পৃিথবীেত 
পশুেদর সঙ্গে নয় িকন্তু স্বর্গে দূতেদর সঙ্গেই জীবনযাপন কের, যেেহতু তােদর শুিচতর 
জীবনধারণ তেমন অবস্থার জন্য তােদর উপযোগী কের তুেলেছ। এখােন তােদরই কথা 
বলা হচ্ছে যারা এমর্তে থেেকও িনেজেদর আত্মার মাংসেক কুমারতুল্য ব্যবহাের 
সংরক্ষিত ক’রে তা পিবত্র আত্মার বাধ্যতায় বশীভূত কেরেছ। ফেল অপকর্মের যত 
কািলমা থেেক সেই মাংসেক পিরশুদ্ধ ক’রে ও পিবত্রীকরেণর প্রভােব সেই মাংসেক 
আত্মিক গৌরেব বদিলেয় তারা এমন যোগ্যতা অর্জন কেরেছ যােত তােদর মাংস 
দূতেদর সাহচর্যে যোগদান করেত পাের।


৪২। িকন্তু অিবশ্বাসী যারা, তারা প্রিতবাদ কের বেল ওেঠ, ‘যে মাংস পেচ িগেয় িবলীন 

হেয় যায় বা ধুলায় পিরণত হয়, এমনিক মােঝ মােঝ সাগেরর তেল গ্রাস করা হেল 
তরঙ্গ দ্বারা িবক্ষিপ্ত হয়, সেই মাংস কেমন কের পুনরায় সংগ্রহ করা যেেত পারেব ও 
পুনরায় একীভূত করা হেব যােত তা িনেয় মানুেষর নবীন একটা দেহ গড়া যেেত 
পাের?’ তেমন লোকেদর কােছ আমােদর প্রথম উত্তর পেলর বাণী দ্বারা উপস্থাপন কির, 
িনর্বোধ! তুিম িনেজ যা বোন, তা না মরেল তােত জীবন আেস না। আর যা বোন, যে 
গাছ উৎপন্ন হেব তা তো তুিম বোন না; বরং গেমরই হোক বা অন্য কোন িকছুরই হোক, 
তুিম িনতান্ত একটা দানাই মাত্র বুেনছ; আর ঈশ্বর তােক যে দেহ দেেবন বেল স্থির 
করেলন, তা‑ই দেন  (ক)। যে দানাগুলো তুিম মািটেত ছিড়েয়ছ, সেই দানাগুলোেত 
প্রিতবছর যে পিরবর্তন ঘটেছ বেল তুিম লক্ষ কের থাক, তুিম িক এমনটা িবশ্বাস করেত 
পার না যে, ঈশ্বেরর িবধানক্রেম তোমার যে মাংস মািটেত বোনা হয়, তোমার সেই 
মাংেসর বেলায়ও সেই পিরবর্তন ঘটেব? িবনয় কির, ঈশ্বেরর প্রতাপ সম্পর্কে তোমার 
এতই িনছক ধারণা কেন যে, প্রিতিট মানুেষর মাংস যে ধুলা িদেয় গড়া, সেই িবক্ষিপ্ত 
ধুলা যে পুনরায় সংগ্রহ করা হেব ও তার আিদ অবস্থায় পুনঃপ্রিতষ্ঠিত হেব তা তুিম 
িবশ্বাস করেত পার না? তুিম যখন দেখেত পাচ্ছ সেই মানুষেদর সূক্ষ্ম বুদ্ধি যারা মািটেত 



সমািহত ধাতুর িশরা খোঁজ কের, অথবা যখন দেখেত পাচ্ছে যে, অনিবজ্ঞ চোখ যেখােন 
মেন কের সেখােন মািট ছাড়া আর িকছুই নেই, িবজ্ঞ চোখ িঠক সেখােনই সোনা 
আিবষ্কার কের, তখন তুিম তেমন িকছুও মেেন িনেত রাজী নও? যােক িতিন গেড়েছন 
সে যখন তত িকছু করেত পাের, তখন মানুষেক িযিন গেড়েছন, আমরা তাঁেক সেইসব 
িকছু করার ক্ষমতা আরোপ করব না কেন? আর যখন মানব সূক্ষ্ম বুদ্ধি এমনটা আিবষ্কার 
কের যে, সোনার স্বীয় িশরা আেছ ও রুপোর অন্য একটা, এবং তাও আিবষ্কার কের যে, 
তামােরর অিত আলাদা একটা িশরা এবং লোহা ও সীসার পৃথক পৃথক ও িভন্ন িভন্ন িশরা 
তােতই িনভৃত অবস্থায় রেয়েছ যা দেখেত মািটর মত, তখন প্রিতিট মানুেষর মাংেসর 
স্বীয় স্বীয় কণা িবক্ষিপ্ত বেল প্রতীয়মান হেলও তা আিকষ্কার করেত ও বাছাই করেত 
ঐশপ্রতাপ িক অক্ষম বেল িবেবিচত হেব?


৪৩। তথািপ, এসো, িবশ্বাস-অভাবী সমস্ত আত্মােক প্রকৃিত থেেক নেওয়া যুক্তির মাধ্যেম 

সাহায্য করেত চেষ্টা কির। কেউ যিদ নানা ধরেনর জীব একসােথ িমিশেয় িদেয় সেগুলো 
মািটেত এলোেমলো ভােব বুনত, তাহেল সেই নানা জােতর দানা যেইখােন ছিড়েয় 
দেওয়া হেয়িছল সেগুলো িক িনজ িনজ সময় মত স্বকীয় প্রকৃিত অনুসাের গিজেয় উঠেব 
না যােত কের িনজ িনজ গঠন ও িনজ িনজ দেেহর অবস্থা পুনর্গঠন কের?


প্রিতিট মানুেষর মাংেসর সত্তার বেলায় িঠক সেইমত ঘেট। যিদও তার কণাগুলো 
নানাভােব ও িভন্ন িভন্ন ভােব িবক্ষিপ্ত হেয় থােক, তবু যেেহতু সেই সত্তা হলো অমর 
আত্মারই মাংস, সেজন্য সেই সত্তা িনেজেত অমর আিদকারেণর অিধকারী, এবং ঈশ্বর 
িনেজর মঙ্গল-ইচ্ছামত যে সময় িনর্ধারণ করেবন, সেসময় সেইগুলো মািট থেেক সংগ্রহ 
করা হেব ও সেই আিদকারেণ স্বীয় স্বীয় অঙ্গ-কণা আকর্ষণ করা হেব: মৃত্যু আেগ 
তােদর যে গঠন ও আকার িবলীন কেরিছল, সেই অঙ্গ-কণাগুলো িনজ িনজ গঠন 
অনুসাের পুনর্গিঠত হেব। ফেল এমনটা ঘটেব যে, প্রিতিট আত্মােক পুনঃপ্রিতষ্ঠিত করা 
হেব, এলোেমলো বা িভন্ন দেহ অনুসাের নয়, িকন্তু িনেজর স্বীয় সেই দেহ অনুসাের যা 
জীিবত থাকাকােল তার িছল। এজন্যই মাংেসর পক্ষে এটা সম্ভব যে, বর্তমান জীবেনর 
সংগ্রােমর প্রিতদান স্বরূপ, অকলুিষত মাংস তার িনেজর আত্মার সঙ্গে মুকুটভূিষত হেব, 
বা কলুিষত মাংস তার িনেজর আত্মার সঙ্গে দণ্ডিত হেব। সূত্রমালার িবশ্বাস ব্যাখ্যা 



করেত িগেয় আমার [আকুইেলইয়া] মণ্ডলী একথা রক্ষা করেত সেচষ্ট হেয়, অন্যান্য 
মণ্ডলীগুলোর িবশ্বাস-সূত্রের মত ‘মাংেসর পুনরুত্থান’ বাক্যটার পিরবর্তে সতর্কতার 

সঙ্গে ‘এই’ শব্দটা যোগ ক’রে ‘এই মাংেসর পুনরুত্থান’ বচনটা সম্প্রদান কের থােক। 

‘এই মাংেসর’ বলেত িনঃসন্দেেহ সেই ব্যক্তিেক বোঝায় যে িবশ্বাস-সূত্র উচ্চারণ করেত 

করেত একথা বলার ক্ষেণ কপােল ক্রুেশর িচহ্ন কের  (ক); তােত প্রিতিট িবশ্বাসী ব্যক্তি 
উপলব্ধি করেব, সে িনেজর মাংস পাপমুক্ত অবস্থায় রক্ষা কের থাকেল তার মাংস এমন 
সম্মােনর পাত্র হেব যা প্রভুর উপযোগী ও যত শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত; িকন্তু তার মাংসটা 
পােপ কলুিষত হেল তেব সেই মাংস এমন ক্রোেধর পাত্র হেব যার ভাবী পিরণাম হেব 
িবনাশ।


এবার, পুনরুত্থােনর গৌরব ও ঈশ্বেরর অঙ্গীকৃত পুরস্কােরর মাহাত্ম্য সম্পর্কে যে 
কেউ আরও বেিশ িকছু জানেত ইচ্ছা কের, সে প্রায়ই সমস্ত ঐশপুস্তকািদেতই যেথষ্ট তথ্য 
পােব। এক্ষেত্রে আিম সেগুলোর মধ্য থেেক কেয়কটা উল্লেখ কের িবষয়গুলো এমিন 
স্মরণ কিরেয় দেব; আর আপিন যে পুস্তিকা িলখেত আমােক আবদ্ধ কেরেছন, এভােবই 
আিম সেই পুস্তিকার সমাপ্তি ঘটাব। যেমন, মরণশীল মাংস যে পুনরুত্থান করেব তা 
ঘোষণা কের প্রেিরতদূত পল এ এ যুক্তি উপস্থাপন কেরন, মৃতেদর পুনরুত্থান যিদ না‑ই 
হয়, তেব খ্রিষ্টও তো পুনরুত্থিত হনিন। আর খ্রিষ্ট যিদ পুনরুত্থিত না হেয় থােকন, 
তাহেল আমােদর প্রচারও বৃথা, তোমােদর িবশ্বাসও বৃথা (খ)। এবং কেয়কটা পেদর পর 
িতিন বেল চেলন, আসেল খ্রিষ্ট মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান কেরেছন—িনদ্রাগতেদর 
প্রথমফসল রূেপ। কেননা যেেহতু মানুেষর মধ্য িদেয় মৃত্যু, সেেহতু মানুেষর মধ্য িদেয়ও 
মৃতেদর পুনরুত্থান—আদেম যেমন সকেল মৃত্যুভোগ কের, খ্রিষ্টেও তেমিন সকলেক 
জীিবত করা হেব—অবশ্য যার যেমন স্থান, সেই অনুসাের: আিদ সেই খ্রিষ্ট, তারপর, 
খ্রিষ্টের আগমেনর সমেয়, তারা, যারা তাঁরই। এরপর সমাপ্তি আসেব (গ)। তারপর িতিন 
বেল চেলন, দেখ, আিম তোমােদর এক রহস্য জানাচ্ছি: আমরা অবশ্যই পুনরুত্থান 
করব, িকন্তু সকেল যে রূপান্তিরত হব এমন নয় (অথবা, অন্য পাণ্ডিলিপেত যেমনটা পাঠ 
কির: আমরা সকেল িনদ্রাগত হব বেট, িকন্তু সকেল রূপান্তিরত হব এমন নয়), এক 
মুহূর্তের মধ্যে, চোেখর িনেমেষ, সেই শেষ তুিরর ডােক। হ্যাঁ, তুির বাজেবই, আর তখন 



মৃেতরা অক্ষয়শীল হেয় পুনরুত্থিত হেব, এবং আমরা রূপান্তিরত হব (ঘ)। যেটাই হোক 
শুদ্ধ পাঠ্য, থেসালোিনকীয়েদর কােছ পত্রে িতিন লেেখন, ভাই, যারা শেষ িনদ্রায় িনদ্রিত 
হেয় আেছ, তােদর সম্বন্ধে তোমরা যে অজ্ঞ হেব, তা আমরা চাচ্ছি না, যােত সেই 
অন্যান্যেদরই মত তোমরা শোকার্ত হেয় না পড়, যারা আশািবহীন মানুষ। কেননা 
আমরা যিদ িবশ্বাস কির যে, িযশু মেরেছন ও পুনরুত্থান কেরেছন, তেব ঈশ্বর িযশুর 
মাধ্যেম িনদ্রাগত সকলেকও তাঁর সঙ্গে কােছ আনেবন। কেননা প্রভুর বাণীেক িভত্তি কের 
আমরা তোমােদর একথা বলিছ যে, আমরা যারা জীিবত আিছ, যারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত 
থেেক যাব, িনদ্রাগতেদর চেেয় আমােদর কোন অগ্রািধকার থাকেব না; কারণ মহাদূেতর 
কণ্ঠের সঙ্কেেত ও ঈশ্বেরর তুিরধ্বিনেত প্রভু িনেজই স্বর্গ থেেক আজ্ঞা সহ নেেম 
আসেবন, এবং খ্রিষ্টে যােদর মৃত্যু হেয়েছ, তারাই প্রথেম পুনরুত্থান করেব; পের, 
তখনও জীিবত আিছ এই আমরা, তখনও বেঁেচ আিছ এই আমরা, এই আমােদরও 
বায়ুলোেক প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তােদর সঙ্গে মেঘলোেক কেেড় নেওয়া হেব; 
আর এইভােব িচরকােলর মত প্রভুর সঙ্গে থাকব (ঙ)।


৪৪। তথািপ তোমার এমনটা মেন করা উিচত নয় যে, কেবল পলই কেমন যেন নবীন 

প্রচারবাণী বেলই একথা িচহ্নিত কেরেছন; নবী এেজিকেয়লেক পূর্ব থেেক পিবত্র আত্মার 
দ্বারা যা বলা হেয়িছল, তাও শোন, ‘আিম এখন তোমােদর সামিধগুহা খুেল িদেত যাচ্ছি, 
তোমােদর কবর থেেক তোমােদর বের কের আনব  (ক)। রহস্যময় ভাষায় সমৃদ্ধ সেই 
যোেবর কথাও শোন; িতিন মৃতেদর পুনরুত্থান পূর্বঘোষণা করেছন, গােছর একটা আশা 
আেছ, িছন্ন হেল তা আবার পল্লিবত হেব, তার কোমল শাখা বাড়েত ক্ষান্ত হেব না। 
যিদও মািটগর্ভে তার মূল প্রাচীন হয়, যিদও ধুলােত তার গুঁিড় মারা যায়, তবু জেলর 
গন্ধ পেেল তা আবার পল্লিবত হেব, নতুন গােছর মত তােত নতুন নতুন শাখা ধরেব। 
িকন্তু মানুষ মরেল সে িক গত হয়? মরণশীল মানুষ পিতত হেল িক আদৌ আর থাকেব 
না?  (খ)। তুিম িক দেখেত পাচ্ছ? এ কথাগুলোেত িতিন মানুেষর লজ্জাবোধেক আহ্বান 
করেছন, িতিন কেমন যেন বলেছন, ‘মানবজািত িক এতই িনর্বোধ যে, যখন তারা দেেখ, 
কাটা গােছর মূল ভূিম থেেক পুনরায় গিজেয় ওেঠ ও মরা কাঠ জীবেন পুনঃপ্রিতষ্ঠিত হয়, 
তখন তারা মেন কের, কাঠ বা গােছর অবস্থার সঙ্গে তােদর িনেজেদর অবস্থার কোনও 



সাদৃশ্য নেই?’ তথািপ, ‘মরণশীল মানুষ পিতত হেল সে িক আর পুনরুত্থান করেব না?’ 
যোেবর একথা যে প্রশ্ন িহসােবই পাঠ করা উিচত, সেজন্য এর প্রমাণ স্বরূপ তাঁর পরবর্তী 
কথা ধর, কেননা িতিন সােথ সােথ বেল চেলন, িকন্তু মানুষ একবার মের পুনরুজ্জীিবত 
হেব  (গ) এবং সঙ্গে সঙ্গে িতিন বেল চেলন, আিম ততক্ষণ প্রতীক্ষায় থাকব, যতক্ষণ 
আমােক পুনরায় গড়া না হয় (ঘ)। এবং এরপর িতিন একই কথা পুনরাবৃত্তি কেরন, িতিন 
পৃিথবীর উপের আমার এ চর্ম পুনরুত্তোলন করেবন যা এখন যন্ত্রণার এ পাত্র পান 
করেছ (ঙ)।


৪৫। ‘এই মাংেসর পুনরুত্থান’, িবশ্বাস-সূত্রে একথা বেল যা স্বীকার কির, সেসম্পর্কে এ 

ব্যাখ্যা যেথষ্ট হোক। সেই ‘এই’ শব্দটা িবষেয় লক্ষ কর, ঐশপুস্তকািদ থেেক আিম যা যা 

দেিখেয়িছ সেই সমস্ত িকছুর সঙ্গে এ শব্দটা কেমন যুক্তিসঙ্গত। ‘িতিন পৃিথবীর উপের 
আমার এ চর্ম পুনরুত্তোলন করেবন যা এখন সমস্ত যন্ত্রণার এ পাত্র পান করেছ’ অর্থাৎ, 
‘আমার চর্ম এসমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করেছ’, এই যে পদ আিম উপের ব্যাখ্যা কেরিছ, তােত 
যোব আর কী বা ইঙ্গিত করেত চাচ্ছিেলন? িতিন িক স্পষ্টভােবই এমনটা বলেত চান না 
যে, এই মাংেসর পুনরুত্থান হেবই? অর্থাৎ, আিম বলেত চাই, এই যে মাংস বর্তমােন 
অসহ্য পরীক্ষা ও ক্লেশ ভোগ করেছ, িতিন িক সেই মাংেসর কথা ইঙ্গিত করেছন না? 
তাছাড়া, প্রেিরতদূত যখন বেলন, কারণ এই ক্ষয়শীলটােক অক্ষয়শীলতা পিরধান করেত 
হেব, এবং এই মরণশীলটােক অমরতা পিরধান করেত হেব (ক)। তাঁর এ কথাগুলো িক 
এমন একজেনরই কথা নয় যে কোনও রকেম িনেজর দেহেক স্পর্শ করেছ ও তার উপের 
আঙুল রাখেছ? তাই এই যে দেহ এখন ক্ষয়শীল, পুনরুত্থােনর অনুগ্রহ গুেণ সেই দেহ 
অক্ষয়শীল হেব, এবং এ যে দেহ এখন মরণশীল, সেই দেহ অমরতার গুণাবিলেত 
পিরবৃত হেব, যােত, যেমন খ্রিষ্ট মৃতেদর মধ্য থেেক পুনরুত্থান কের এখন তাঁর আর 
মৃত্যু নেই, তাঁর উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই (খ), তেমিন যারা খ্রিষ্টে পুনরুত্থান 
করেব তারা আর কখনও অক্ষয়শীলতা বা মৃত্যু ভোগ করেব না; মাংেসর প্রকৃিত যে 
ছেেড় দেওয়া হেব এজন্য নয়, িকন্তু এজন্য যে, মাংেসর অবস্থা ও গুণমান বদিল করা 
হেব। সুতরাং এমন দেহ থাকেব যা মৃতেদর মধ্য থেেক অক্ষয়শীল ও অমর হেয় 
পুনরুত্থান করেব, ধার্মিকেদর শুধু নয়, পাপীেদরও দেহ; ধার্মিকেদর দেহ, তারা যেন 



খ্রিষ্টের সঙ্গে সবসমেয়র মত বাস করেত পাের; পাপীেদর দেহ, তারা যেন অনন্তকাল 
ধের তােদর প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করেত পাের।


৪৬। ধার্মিেকরা যে সবসমেয়র মত আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে বাস করেব, 

সেিবষেয় আিম উপেরই (ক) প্রমাণ িদেয়িছলাম যখন দেিখেয়িছলাম যে প্রেিরতদূত বেলন, 
তখনও জীিবত আিছ এই আমরা, তখনও বেঁেচ আিছ এই আমরা, এই আমােদরও 
বায়ুলোেক প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তােদর সঙ্গে মেঘলোেক কেেড় নেওয়া হেব; 
আর এইভােব িচরকােলর মত প্রভুর সঙ্গে থাকব  (খ)। এবং পিবত্রজনেদর মাংস যে 
পুনরুত্থােনর সমেয় এমন গৌরবময় অবস্থায় রূপান্তিরত হেব যার ফেল ঈশ্বেরর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করার জন্য মেঘলোেক ঝুিলেয় ও বায়ুলোেক ভেেস তােক কেেড় নেওয়া হেব, 
এব্যাপাের িবস্মিত হয়ো না, কেননা, যারা ঈশ্বরেক ভালবােস িতিন তােদর জন্য যে মহা 
মহা িজিনস মঞ্জুর কেরন, সেিবষয় উপস্থাপন কের একই প্রেিরতদূত বেলন, িতিন 
আমােদর হীনাবস্থার এই দেহিট রূপান্তিরত ক’রে তাঁর আপন গৌরবময় দেেহর সমরূপ 
করেবন (গ)। তেব, পিবত্রজনেদর দেেহর িবষেয় যখন বলা হয়, সেগুলোেক বায়ুলোেক 
কেেড় নেওয়া হেব, তখন এেত অযৌক্তিক িকছু নেই, যেেহতু সেই দেহগুলোেক খ্রিষ্টের 
সেই দেেহর সমরূপ করা হেব যে দেহ ঈশ্বেরর ডান পােশ আসীন। িকন্তু, হয় িনেজর 
িবষেয়, না হয় তাঁরই িনেজর পদ বা গুেণর অিধকারী অন্য একজেনর িবষেয় কথা বেল 
প্রেিরতদূত বেলন, িতিন আমােদর খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত করেবন ও তাঁর সঙ্গে 
স্বর্গধােম আমােদর আসন দেেবন  (ঘ)। সুতরাং, ধার্মিকেদর পুনরুত্থােনর সমেয় যেেহতু 
ঈশ্বেরর পিবত্রজেনরা এ অঙ্গীকারগুলোর ও তেমন অগণনই অঙ্গীকারগুলোর অিধকারী, 
সেজন্য, নবীরা সেিবষেয় যা যা পূর্বঘোষণা কেরিছেলন, তথা, ধার্মিেকরা িপতার রাজ্যে 
সূর্যের মত ও গগনতেলর উজ্জ্বলতার মত দীপ্তিমান হেয় উঠেব  (ঙ), তা িবশ্বাস করা 
কিঠন ব্যাপার হেব না। কেননা যােদর জন্য স্বর্গধােম ঈশ্বেরর দূতেদর জীবন ও সাহচর্য 
প্রস্তুত করা হচ্ছে, বা যােদর িবষেয় বলা হচ্ছে তােদর খ্রিষ্টের দেেহর গৌরেবর সমরূপ 
করা হেব, তারা যে সূর্যের দীপ্তির অিধকারী হেব ও তারকারািজর ও এ গগনতেলর 
উজ্জ্বলতায় ভূিষত হেব, এমন কে যে এমনটা কিঠন মেন করেব? ত্রাণকর্তার মুেখ 
অঙ্গীকৃত সেই গৌরেবর িবষেয় পিবত্র প্রেিরতদূত বেলন, প্রািণক এক দেহেক বোনা হয়, 



আত্মিক এক দেহ পুনরুত্থিত হেব  (চ)। কেননা যখন একথা সত্য, এমনিক একথা 
অবশ্যই সত্য যে, ঈশ্বেরর প্রসন্নতা ধার্মিকেদর ও পিবত্রজনেদর দূতেদর সাহচর্যে 
একত্রিত করেব, তখন এও িনশ্চিত যে, িতিন তােদর দেহেকও আত্মিক দেেহর গৌরেব 
রূপান্তিরত করেবন।


৪৭। তথািপ, এই অঙ্গীকার যেন তোমার কােছ দেেহর প্রাকৃিতক গঠেনর িবরুদ্ধ মেন না 

হয়। কেননা, যা যা লেখা রেয়েছ, সেই অনুসাের আমরা যিদ িবশ্বাস কির, ঈশ্বর মািটর 
ধুলো িনেয় (ক) মানুষেক গড়েলন ও আমােদর দেেহর প্রকৃিত গড়ার জন্য তাঁর ইচ্ছাক্রেম 
মািট মাংেস রূপান্তিরত হল, তেব যেভােব আমরা বিল, মািটেক সকল প্রািণক দেেহ 
উন্নীত করা হেয়েছ, সেভােব প্রািণক একটা দেহেকও যে আত্মিক একটা দেেহ উন্নীত 
করা হেব, তা যে আমােদর িবশ্বাস করা উিচত, কেনই বা তোমার কােছ তা অযৌক্তিক ও 
প্রকৃিত িবরুদ্ধ মেন হেব? 


ধার্মিকেদর পুনরুত্থান সম্পর্কে তুিম ঐশশাস্ত্রে এসমস্ত িকছু ও সেইমত আরও অেনক 
িকছু পােব। আিম যেমন উপেরও বেলিছলাম, সেই অনুসাের, পুনরুত্থােনর সমেয় 
পাপীেদরও অক্ষয়শীলতা ও অমরতার অবস্থা দেওয়া হেব, যােত, যেমন ঈশ্বর 
িচরকালীন গৌরেবর খািতের ধার্মিকেদর উপর এ অবস্থা মঞ্জুর কেরন, তেমিন িতিন 
তােদর লজ্জা ও শাস্তি প্রসািরত করার জন্য পাপীেদর উপেরও সেই অবস্থা স্থির করেবন। 
কেননা, নবীর যে বাণী আিম উপের উল্লেখ কেরিছ, সেই বাণী একথাও স্পষ্ট ভােব 
ঘোষণা কের, এবং অেনেকই মািটর ধুলা থেেক পুনরুত্থান করেব: কেউ কেউ অনন্ত 
জীবেনর উদ্দেেশ, িকন্তু কেউ কেউ লজ্জা ও অনন্ত দুর্নােমর উদ্দেেশ (খ)।


সমাপ্তি ও শেষ প্রার্থনা

৪৮। অতএব, আমরা যিদ উপলব্ধি কের থািক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যে কেমন পূজনীয় 

অর্থে িপতা বেল অিভিহত, আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্ট যে কেমন রহস্যময় অর্থে তাঁর 
একমাত্র পুত্র বেল িবেবিচত, তাঁর আত্মা যে কেমন সম্পূর্ণরূেপ িসদ্ধতম অর্থে পিবত্র 
আত্মা বেল অিভিহত, পিবত্র ত্রিত্ব যে কেমন ভােব সত্তায় এক আবার িকন্তু সম্পর্ক ও 



ব্যক্তিত্ব ক্ষেত্রে স্বকীয়তারও অিধকারী (ক), কুমারী থেেক জন্ম যে কী, মাংেস বাণীর জন্ম 
যে কী, ক্রুশ রহস্য যে কী, পাতােল আমােদর প্রভুর অবরোহেণর লক্ষ্য কী, পুনরুত্থােনর 
গৌরব ও পাতােলর বন্দিদশা থেেক আত্মােদর মুক্তি যে কী, স্বর্গে তাঁর আরোহণ ও 
িবচারকর্তার প্রত্যািশত আগমনও যে কী, তাছাড়া, ‘অসােরর সভার’ িবপক্ষে পিবত্র 
মণ্ডলী যে কেমন স্বীকৃিতর বস্তু, পিবত্র পুস্তকািদর সংখ্যা কত, ভ্রান্তমতপন্থীেদর যে কোন্‌ 
কোন্‌ দল থেেক দূের থাকা দরকার, পােপর ক্ষমায় ঐশস্বাধীনতা ও মানব যুক্তির মধ্যে 
যে কোনও িবরোধ নেই (খ), এবং পিবত্র দৈববাণী শুধু নয়, িকন্তু স্বয়ং প্রভু ও ত্রাণকর্তার 
আদর্শ ও মানব যুক্তির িসদ্ধান্তসমূহও আমােদর মাংেসর পুনরুত্থানেক যে সত্য বেল 
দৃঢ়ীকৃত কের, তেব, আিম আবার বলিছ, যিদ আমরা এখােন ব্যাখ্যা করা পরম্পরার 
িনয়ম অনুসাের এসমস্ত িকছু সুবুদ্ধির সঙ্গে পালন কের থািক, তাহেল আিম প্রার্থনা কির 
যেন প্রভু আমােদর ও যারা এ সমস্ত কথা শোেন তােদরও এমনটা মঞ্জুর কেরন যােত, 
আমরা যে িবশ্বাস গ্রহণ কেরিছ তা অক্ষুণ্ণ রেেখ ও আমােদর দৌড় শেষ ক’রে যেন 
আমােদর জন্য প্রস্তুত করা সেই ধর্মময়তার মুকুট প্রত্যাশা করেত পাির, যারা অনন্ত 
জীবেনর উদ্দেেশ পুনরুত্থান করেব আমরা যেন তােদরই মধ্যে পিরগিণত হেত পাির ও 
লজ্জা ও অনন্ত দুর্নাম থেেক মুক্তি পেেত পাির, আমােদর প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর 
দ্বারা পিবত্র আত্মার সঙ্গে সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বরেক গৌরব ও কর্তৃত্ব আরোিপত, যুেগ 
যুগান্তের। আেমন।


————————


১ (ক) এই িবশপ লেরন্স অজানা ব্যক্তিত্ব যাঁর সম্পর্কে রুিফনুস আর িকছুই বেলন না।


(খ) ‘খ্রিষ্টে এখনও িশশু’, ১ কির ৩:১; িহব্রু ৫:১২-১৪ দ্রঃ।

	 এেত রুিফনুস িনেজর পুস্তিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত কেরন, অর্থাৎ িতিন চান বাপ্তিস্ম-প্রার্থীরাই 
িবেশষভােব তাঁর ব্যাখ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূেপ িশখেব। সেসময় এপ্রথা চলত যে, বাপ্তিস্ম 
প্রস্তুিতকােলর শেষ সপ্তােহর শুরুেত প্রার্থীেদর কােছ িবশ্বাস-সূত্র ‘সম্প্রদান’ করা হত, একই 
সময় প্রার্থীরা প্রিতিদন সমেবত হেয় িবশ্বাস-সূত্র সম্পর্কে িশক্ষা গ্রহণ করত, সেই িদন পর্যন্ত 
যে-িদেন তারা িবশ্বাস-সূত্রেক ‘ফেরৎ’ দেওয়ার সােথ সােথ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করত। এক্ষেত্রে 
সাধু িসিরেলর ‘ধর্মিশক্ষা’ পাঠ করা যেথষ্ট উপযোগী।




(গ) ফিতনুস আঞ্চিরায় (তুরস্কের বর্তমান রাজধানী আঙ্কারা) জন্মগ্রহণ ক’রে ৩৪৩ সােল 
িসর্মিউেমর িবশপ পেদ উন্নীত হয়, িকন্তু তার ধর্মিশক্ষা ৩৪৪ সােল আন্তিওিখয়া ধর্মসভায় 
ভ্রান্তমত বেল িচহ্নিত ও দণ্ডিত হয়।


(ঘ) ইশা ১০:২২-২৩ প্রাচীন লািতন পাঠ্য। রুিফনুেসর ব্যাখ্যা অনুসাের, এই ভাববাণীেত 
উল্লিিখত ‘সংক্ষিপ্ত বচন’টা মণ্ডলীর িবশ্বাস-সূত্রে িসদ্ধি লাভ কের যা মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বসমূহ 
সংক্ষিপ্ত ভােব উপস্থাপন কের।


২  (ক) প্রেিরতদূেতরা িনেজরাই যে িবশ্বাস-সূত্র সঙ্কলন কেরিছেলন, এ কাল্পিনক কািহনী যে 
কেব বা কোথা থেেক উদ্ভূত হয়, সে সম্পর্কে স্পষ্ট িকছু জানা সম্ভব নয়। িকন্তু একথা স্বীকৃত 
যে, প্রথম িবশ্বাস-সূত্রগুলো ২য় শতাব্দীেত নানা মণ্ডলীেত সঙ্কিলত হেত শুরু কের।


(খ) প্রেিরতদূেতরাই যে িবশ্বাস-সূত্রেক িসম্বলুম’ (লািতন) নাম িদেত ইচ্ছা কেরিছেলন, 
একথাও কাল্পিনক যেেহতু, যেমনটা বলা হেয়েছ, িবশ্বাস-সূত্রগুলো ২য় শতাব্দীেত আিবর্ভূত 
হয়। তাছাড়া, σύμβολον (িসম্বলোন’) গ্রীক শব্দটা যে এমন সংযোজন কর্ম বোঝায় যােত 
নানা ব্যক্তি িনজ িনজ অবদান রােখ, একথাও সিঠক নয়, কেননা সংযোজন কর্ম বোঝাবার 
জন্য ‘িসম্বেল’ শব্দটা ব্যবহৃত। িকন্তু তবুও, ‘িসম্বলোন’ বা ‘িসম্বলুম’ এর অর্থ যে প্রতীকিচহ্ন 
ও পিরচয়-িচহ্ন, এ কথা বলায় রুিফনুস িঠকই কথা বলেছন।


	 ঐিতহািসক িদক িদেয় একথা স্মরণযোগ্য যে, প্রাচীনকােল, অর্থাৎ রুিফনুেসর আেগও, 
‘িসম্বলোন’ বা ‘িসম্বলুম’ শব্দটা িবশ্বাস-সূত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারণা িছল না, পক্ষান্তের শব্দটা 
সেই িতনেট প্রশ্নোত্তর ও িতনেট অবগাহনেকই বোঝাত যা বাপ্তিস্ম সম্পাদনকােল অনুষ্ঠিত 
হত। বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান িছল এরূপ: বাপ্তিস্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি প্রথম প্রশ্ন উচ্চারণ করত, 
তােত প্রার্থী উত্তর িদেয় জেল ডুব িদত; তারপর সম্পাদনকারী ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ 
করত, তােত প্রার্থী উত্তর িদেয় দ্বিতীয় বােরর মত জেল ডুব িদত; অেবেশেষ সম্পাদনকারী 
ব্যক্তি তৃতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ করত, তােত প্রার্থী উত্তর িদেয় তৃতীয় বােরর মত জেল ডুব িদত। 
িঠক এ অনুষ্ঠানেকই ’িসম্বলোন’ বা ‘িসম্বলুম’ বলা হত।


	 ‘ত্রিত্ব’ সম্পর্কিত সেই িতনেট প্রশ্ন ‘মোটামুিট’ এরূপ িছল (অর্থাৎ প্রশ্নত্রয় হয় তো দীর্ঘতরও 
হেত পারত):


	 ১ম প্রশ্ন: তুিম কী িপতা ঈশ্বের িবশ্বাস কর?

	 উত্তর: হ্যাঁ, িবশ্বাস কির। 
(প্রার্থী প্রথম বােরর মত ডুব িদত)


	 ২য় প্রশ্ন: তুিম িক তাঁর একমাত্র পুত্র আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্টে িবশ্বাস কর?

	 উত্তর: হ্যাঁ, িবশ্বাস কির। 
(প্রার্থী দ্বিতীয় বােরর মত ডুব িদত)


	 ৩য় প্রশ্ন: তুিম িক পিবত্র আত্মায় িবশ্বাস কর?




	 উত্তর: হ্যাঁ, িবশ্বাস কির। 
(প্রার্থী তৃতীয় বােরর মত ডুব িদত)


	 অতএব, সেই িতনেট প্রশ্ন, সেই িতনেট উত্তর ও সেই িতনেট অবগাহন প্রার্থীর ত্রিত্ব-
িবশ্বাসেক ‘িচহ্নিত’ করত, অর্থাৎ এসিকছু একসােথই ‘িসম্বলোন’ বা ‘িসম্বলুম’, বা ‘প্রতীক-
িচহ্ন’ বা ‘পিরচয়-িচহ্ন’ বেল পিরগিণত িছল।


	 কেবল পরবর্তীকােলই, ‘িসম্বলোন’, ‘িসম্বলুম’, ‘প্রতীক-িচহ্ন’ ও ‘পিরচয়-িচহ্ন’ শব্দগুলো সেই 
সূত্রমালােতই আরোপ করা হলো যে সূত্রমালা ইিতমধ্যে িশক্ষাদােনর উদ্দেশ্য আিবর্ভূত হেত 
শুরু কেরিছল ও যা আজকােল আমরা ‘িবশ্বাস-সূত্র’ বেল থািক।


(গ) রো ১৬:১৮ ও প্রেিরত ১৯:১৩ দ্রঃ।


(ঘ) সাধু িসিরলও িনেজর ‘ধর্মিশক্ষায়’ এিবষেয় কঠোর ভাষা ব্যবহার কেরন যােত প্রার্থীরা 
সূত্রগুলো কাগেজ না িলেখ িনেজেদর হৃদয়-ফলেকই তা খোদাই কের (ধর্মিশক্ষা ৫:১২; 
৬:২৯)। প্রকৃতপক্ষে সূত্রটা, প্রভুর প্রার্থনা ও সাক্রােমন্তসমূহ যে এেকবাের গোপন রাখা 
উিচত, তা সেকােলর সকল িবশপগণ সমর্থন করেতন।


(ঙ) আিদ ১১:১-৯ দ্রঃ। ‘জীবন্ত পাথর’, ১ িপ ২:৪… দ্রঃ।


৩  (ক) রুিফনুেসর ধারণায় রোেমর িবশ্বাস-সূত্রই প্রকৃত সূত্র, কেননা সেই সূত্র প্রেিরতেদর 
অিধকাের িচহ্নিত ও সমস্ত ভুলভ্রান্তি থেেক মুক্ত। অন্যিদেক, িতিন আকুইেলইয়ােত জন্ম 
িনেয়িছেলন, প্রাথিমক ধর্মিশক্ষা পেেয়িছেলন ও বাপ্তিস্ম গ্রহণ কেরিছেলন িবধায় 
আকুইেলইয়ার প্রিত তাঁর এই ভক্তি-অনুরােগর ফেলই িতিন িবশ্বাস-সূত্র ব্যাখ্যা করেত িগেয় 
আকুইেলইয়ার িবশ্বাস-সূত্রেকই িভত্তি কের ব্যাখ্যাটা উপস্থাপন কেরন। এজন্য িতিন 
আকুইেলইয়ার িবশ্বাস-সূত্রের প্রিতিট বচন ব্যাখ্যা করেত িগেয় সবসময়ই রোেমর িবশ্বাস-
সূত্রের বচনও উপস্থাপন কেরন।


(খ) যে অনুষ্ঠােনর কথা রুিফনুস ইঙ্গিত করেছন, সেটা হলো ‘িবশ্বাস-সূত্র ফেরৎ’ বেল 
অিভিহত সেই অনুষ্ঠান যা বাপ্তিস্ম-প্রার্থীেদর প্রস্তুিতকােলর সমাপ্তি িচহ্নিত কের প্রকৃত বাপ্তিস্ম 
অনুষ্ঠান শুরু কের িদত (উপের ১খ টীকা দ্রঃ)। অনুষ্ঠানটা যে রোেম অিধক গাম্ভীর্যের সঙ্গে 
পালন করা হত, সেিবষেয় সাধু আগস্তিনও সমর্থন কেরন (স্বীকারোক্তি ৮:২,৫)।


(গ) সাধু বািসল, সাধু আগস্তিন, নািজয়াঞ্জুেসর িবশপ সাধু গ্রেগির, সাধু জন খ্রিসোস্তম ইত্যািদ 
বহু ব্যক্তিত্বের মত রুিফনুসও িশশুকােল নয়, যোবনকােলই (৩৬৯ বা ৩৮০ সােল) বাপ্তিস্ম 
পেেয়িছেলন; তখন তাঁর বয়স িছল ২৪ বা ২৫।


(ঘ) িহব্রু ১১:৬। লক্ষণীয় িবষয়, বচনটা প্রকৃতপক্ষে এরূপ: ‘ঈশ্বেরর কােছ যে এিগেয় যায়, 
তার িবশ্বাস করা দরকার যে, ঈশ্বর আেছন, এবং যারা তাঁর অন্বেষণ কের, িতিন তােদর 
পুরস্কার দান কেরন।’


(ঙ) ইশা ৭:৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।




(চ) িবশ্বাস যে শুধু ধর্মক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ তা নয়, বরং প্রকৃত হেত হেল িবশ্বাসেক জীবেনর সব 
ক্ষেত্রেকই স্পর্শ করেত হেব; সেকােলর খ্রিষ্টিয়ান তর্কিবদগণ িবধর্মীেদর সঙ্গে তর্কযুক্তি 
করেত িগেয় িঠক এিবষেয়র উপেরই জোর িদেতন।


৪ (ক) পাঠক / পািঠকা ‘িবশ্বাস-সূত্রের নানা পাঠ্য’ অধ্যােয় (উপের, ভূিমকা দ্রঃ) রুিফনুেসর 
এ মন্তব্য সত্য বেল পরীক্ষা করেত পােরন, তথা: প্রাচ্য (গ্রীক) মণ্ডলীগুলোর িবশ্বাস-সূত্র 
‘এক’ শব্দটার উপের জোর দেয়, এবং রোম িবশ্বাস-সূত্রের তুলনায় সেই ‘এক’ শব্দটা তােদর 
িবশ্বাস-সূত্রেক িবিশষ্ট এক বৈিশষ্ট্যে িচহ্নিত কের। যেমন,


	 রোম: …সেই সর্বশক্তিমান িপতা ঈশ্বের [আিম িবশ্বাস কির]।

	 প্রাচ্য: আমরা এক-ঈশ্বের, …সেই সর্বশক্তিমান িপতায় িবশ্বার কির।


	 রোম: … আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্টে আিম িবশ্বাস কির।

	 প্রাচ্য: আমরা এক-প্রভুেত, … সেই িযশুখ্রিষ্টে িবশ্বাস কির।


	 রোম: আিম পিবত্র আত্মায়, [িবশ্বাস কির]।

	 প্রাচ্য: আমরা … এক-পিবত্র আত্মায় িবশ্বাস কির।


	 এব্যাপাের রুিফনুস ব্যাখ্যা কের বেলন যে, সম্ভবত সেই প্রাচ্য (গ্রীক) মণ্ডলীগুলো ‘আমােদর 
জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আেছন, …মাত্র এক প্রভু আেছন’ প্রেিরতদূত পেলর একথা দ্বারা (১ 
কির ৮:৬) অনুপ্রািণত হেয়ই তা করিছেলন।


(খ) ১ কির ৮:৬।


(গ) ঐশজনন সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় রুিফনুস সাধু িসিরেলর ব্যাখ্যার উপেরই িবেশষভােব িনর্ভর 
কেরন (ধর্মিশক্ষা ১১:১১-১৩), ও তাঁর সঙ্গে একমত হেয় বেলন, ঐশজনন রহস্যটা এমন 
মানব ধারণার অতীত রহস্য যা িবষেয় বেিশ তর্কযুক্তি করেল ভ্রান্তমেতর উদ্ভব হয়, যেইভােব 
ঘেটিছল আিরউেসর বেলায়।


(ঘ) মিথ ১৭:৫।


(ঙ) যোহন ১৪:৯, ১০:৩০; ১৬:২৮ প্রাচীন লািতন পাঠ্য দ্রঃ।


৫  (ক) কল ১:১৬। লক্ষণীয় িবষয়, ‘সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হেয়েছ’ এর পিরবর্তে রুিফনুস 
বেলন, ‘সবই তাঁরই দ্বারা সৃষ্ট হেয়েছ’।


(খ) িহব্রু ১:২। বচনটা যেভােব উল্লিিখত, সেভােব সিঠক নয়; বাইেবেলর বচনটা প্রকৃতপক্ষে 
হলো, ‘তাঁেক িতিন সমস্ত িকছুর উত্তরািধকারী রূেপ িনযুক্ত করেলন ও তাঁর দ্বারা যুগগুলো 
রচনা করেলন।’


(গ) প্রকাশ ৪:৮ দ্রঃ। প্রকৃতপক্ষে বাইেবেলর সিঠক বচনটা হলো, ‘তাঁরা িদনরাত অিবরাম 
বলেত থােকন: পিবত্র, পিবত্র, পিবত্র প্রভু ঈশ্বর, সেই সর্বশক্তিমান, িযিন িছেলন, িযিন 
আেছন, িযিন আসেছন!’




(ঘ) ‘পাতৃপািসয়ানা’ মতপন্থীরা এমন ভ্রান্তমত সমর্থন করত যার ফেল িপতা ও পুত্রের 
মধ্যকার পার্থক্য িবলীন হেয় যেত। তােদর মেত, খ্রিষ্টিযশুেত িযিন জন্ম িনেয়িছেলন, ও 
যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ কেরিছেলন, ঈশ্বেরর সেই পুত্র ও িপতা একই।


(ঙ) বারুক ৩:৩৬-৩৮। লক্ষণীয় িবষয় হলো, বারুক ৩:৩৮ প্রকৃতপক্ষে বেল, ‘এরপর 
পৃিথবীেত দৃশ্যমান হল, ও মানুষেদর মােঝ জীবন কাটাল’, অর্থাৎ প্রজ্ঞাই দৃশ্যমান হল ও 
মানুষেদর মােঝ জীবন কাটাল; িকন্তু সেকােলর অন্যান্য ব্যাখ্যাতােদর সঙ্গে রুিফনুসও 
অনুবাদ কের িলখেলন, ‘িতিন [অর্থাৎ মশীহ] দৃশ্যমান হেলন ও মানুষেদর মােঝ জীবন 
কাটােলন।’ এর কারণ হলো, যেেহতু খ্রিষ্টিয়ান মেত প্রজ্ঞা িছেলন ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, 
আর সেই ব্যক্তিত্বের অন্য নাম হলো ‘মশীহ’, সেজন্য রুিফনুস িনেজর অনুবােদ সরাসির 
বেলন, ‘িতিন দৃশ্যমান হেলন’, ইত্যািদ।


৬ (ক) লািতন পাঠ্য অনুসাের গণনা ১৩:১৬ হলো, ‘মোিশ নূেনর সন্তান হোেশয়ার নাম িযশু 
রাখেলন।’


(খ) যাজকেদর তৈলািভেষক সম্পর্কে যাত্রা ৩০:২৫-৩২; লেবীয় ৮:১২ ইত্যািদ দ্রঃ। রাজােদর 
তৈলািভেষক সম্পর্কে ১ রাজা ৯:১৬; ১০:১; ১৫:১ ইত্যািদ দ্রঃ।


	 রুিফনুেসর মত সাধু িসিরলও িযশুর খ্রিষ্ট-ভূিমকােক তাঁর যাজকত্বের সঙ্গে যুক্ত কেরন 
(ধর্মিশক্ষা ১০:৪, ১১, ১৪)। তবু সাধারণ মেত, িযশু খ্রিষ্ট-ভূিমকাটা বাপ্তিস্মের সমেয়ই 
গ্রহণ কেরিছেলন যখন পিবত্র আত্মা তাঁর উপের নেেম এেসিছেলন (মিথ ৩:১৬ দ্রঃ)।


(গ) প্রেিরত ১০:৩৮। রুিফনুস এ বচেন ‘স্বর্গ থেেক প্রেিরত’ [আত্মােক] বাক্যটা যোগ কেরন।


(ঘ) ইশা ৬১:১ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঙ) রুিফনুেসর এই ব্যাখ্যা িহব্রু ৫:৬ ধ্বিনত কের।


(চ) িমশেরর আেলক্সান্দ্রিয়ার সেই আিরউস ও তার ভ্রান্তমতপন্থীরা মানব-জনেনর সঙ্গে তুলনা 
কের বলত, খ্রিষ্ট যিদ সত্যিকাের ঈশ্বেরর পুত্র হেয় থাকেতন, তাহেল এর ফেল ঐশসত্তা 
(অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব) অবশ্যই দু’ ভােগ িবচ্ছিন্ন হেয় যেত। এেত প্রিতবাদ কের খ্রিষ্টমণ্ডলী 
িনেকয়ায় অনুষ্ঠিত মহাসভায় (৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে) বেলিছল, ঐশসত্তাটা জড় পদার্থ নয়, তা বরং 
আত্মিকই এক সত্তা, ফেল আিরউসপন্থীেদর উপস্থািপত তুলনা দাঁড়ায় না। এিবষেয় সাধু 
আথানািসউসই িবেশষভােব রহস্যটা ব্যাখ্যা কের িলেখিছেলন, যেেহতু ঈশ্বরত্ব আত্মিক ও 
একক, ও যেেহতু যা একক তা িবভক্ত করা যায় না, সেজন্য িপতা পুত্রেক জিনত করেলও 
সেই এককত্ব িবভক্ত না হেয় বরং একক হেয় থােক। সাধু িসিরলও একই ব্যাখ্যা উপস্থাপন 
কেরিছেলন (ধর্মিশক্ষা ৭:৫)।


(ছ) রো ১৬:২৭।


(জ) ১ কির ১:২৪।




(ঝ) ১ কির ১১:৩।


৭ (ক) সাধু িসিরলও একই যুক্তি উপস্থাপন কেরন, ধর্মিশক্ষা ১১:৭-১০। সাধু আম্ব্রোজ ও সাধু 
আথানািসউসও একই ধরেনর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেতন (টীকা নং ৬চ দ্রঃ)।


(খ) মিথ ১৩:৩৩ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(গ) মিথ ১৩:৪৭ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


৮  (ক) ‘একমাত্র’ (μονογενὴς)শব্দটা নূতন িনয়েম একক অর্থ বহন করেলও তবু িবিশষ্ট 
দু’টো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত: (১), সাধারণ অর্থ অনুসাের, যেমন ‘একমাত্র ছেেল’ (লুক ৭:১২; 
৮:৪২; ৯:৩৮; িহব্রু ১১:১৭); িকন্তু (২), যখন শব্দটা ঈশ্বেরর পুত্র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, তখন 
যোহেনর সুসমাচাের ও ১ম পত্রে ‘একমাত্র জিনত’ শব্দদ্বয় ব্যবহৃত (যোহন ১:১৪, ১৮; 
৩:১৬, ১৮; ১ যোহন ৪:৯); এেত িপতা ঈশ্বেরর সঙ্গে পুত্রের স্বকীয় ও অনন্য সম্পর্ক 
আলোিকত যার ফেল িপতার সঙ্গে পুত্রের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য, ও কেবলমাত্র পুত্রই যে িপতােক 
অনন্যভােব জােনন তাও প্রকািশত। িবশ্বাস সূত্রে প্রাচ্য (গ্রীক) মণ্ডলীগুলোই িবেশষভােব এ 
সূক্ষ্মতম বৈিশষ্ট্য তুেল ধের:


	 রোম: …এবং তাঁর একমাত্র পুত্র … সেই খ্রিষ্টিযশুেত আিম িবশ্বাস কির।

	 প্রাচ্য: …আমরা …ঈশ্বেরর একমাত্র জিনত পুত্র সেই িযশুখ্রিষ্টে িবশ্বাস কির।


(খ) এপ্রসঙ্গে সাধু িসিরল বেলন, ‘পুত্র’ শব্দটা শুেন তুিম এমন পুত্রের কথা ভাবেব না িযিন 
দত্তক গুেণ গৃহীত পুত্র, িকন্তু স্বরূপ গুেণই হওয়া পুত্রেরই কথা ভাবেব, অর্থাৎ একমাত্র 
জিনতই এমন পুত্র যাঁর কোন ভাই নেই’ (ধর্মিশক্ষা ১১:২)। িতিন আরো বেলন, ‘িপতা 
থেেক জিনত হওয়ায় িতিন দত্তক িভত্তিেত নয়, স্বরূেপই ঈশ্বেরর পুত্র’ (ধর্মিশক্ষা ১১:৭)।


(গ) ১ কির ৮:৬।


৯ (ক) মিথ ১:২৩।


(খ) এেজ ৪৪:২ প্রাচীন লািতন পাঠ্য। নবী এেজিকেয়ল প্রকৃতপক্ষে যেরুশােলেমর পুনর্নির্মিত 
মন্দিেররই কথা বলেছন যা িতিন দর্শেন দেেখিছেলন; সেই অনুসাের, মন্দিেরর পূবদ্বার 
তখনই বন্ধ করা হেব যখন প্রভুর গৌরব মন্দিের প্রেবশ করেব। িকন্তু খ্রিষ্টমণ্ডলীর সেকােলর 
লেখকগেণর সঙ্গে রুিফনুসও তুলনামূলক ব্যাখ্যা অনুসরণ কের বেলন, সেই বন্ধ করা দ্বার 
আধ্যাত্মিক অর্থে পিবত্রা মারীয়ার কুমারীত্বেকই লক্ষ কের।


(গ) এখােনও, ৪র্থ শতাব্দীর অন্যান্য লেখকগেণর সঙ্গে রুিফনুসও পিবত্র মারীয়ার িনত্য 
কুমারীত্ব সমর্থন কেরন যা অনুসাের ধন্যা কুমারী মারীয়া প্রসেবর আেগ ও প্রসেবর পেরও 
িনত্য কুমারী হেয় থাকেলন। ধারণাটা মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোেত সর্বত্রই যেথষ্ট প্রচিলত 
িছল, িকন্তু রুিফনুেসর সমেয় (৪র্থ শতাব্দীেত) এমন ভ্রান্তমত দেখা িদেয়িছল যা অনুসাের, 
প্রভু িযশুেক প্রসব করার পের ধন্যা মারীয়া যোেসেফর দ্বারা অন্য ছেেলেমেয়েক প্রসব 



কেরিছেলন। সেজন্য, ধন্যা মারীয়া যে প্রসেবর আেগ ও প্রসেবর পের িচরকাল ধেরই কুমারী 
হেয় থাকেলন, িমলান-সভা (৩৯০ সােল) একথা অবশ্য িবশ্বাস্য তত্ত্ব বেল স্থির করল।


১০  (ক) লুক ১:৩১। সম্ভবত রুিফনুস একটু অন্যমনস্ক িছেলন, কেননা বচনটা প্রকৃতপক্ষে 
মিথ ১:২১ লক্ষ কের।


(খ) লুক ১:৩৪-৩৫ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


১১  (ক) ফৈিনক্স পািখর কথা সেকােল খ্রিষ্টিয়ান ও িবধর্মীেদর মধ্যে যেথষ্ট প্রচিলত িছল। 
সেিবষেয় রোেমর সাধু ক্লেেমণ্ট (প্রৈিরিতক িপতৃগণ, কিরন্থীয়েদর কােছ ক্লেেমণ্টের পত্র, ৩৫) 
ও সাধু িসিরল (ধর্মিশক্ষা ১৮:৮) যেথষ্ট তথ্য উপস্থাপন কেরন।


(খ) এ ভুল ধারণাও প্রচীনকােল যেথষ্ট সমর্থন লাভ করত।


(গ) িমেনর্ভা ও ইউিপেতর উভয়ই িছল রোম পুরােণর দেব-দেবী: িমেনর্ভা িছল হস্তশীল্পের 
প্রিতপািলকা দেবী, ও ইউিপেতর িছল প্রধান দেবতা।


(ঘ) রোম পুরােণ বাক্কুস িছল উর্বরতা (িবেশষভােব আঙুরফল) এর প্রিতপালক দেবতা।


(ঙ) গ্রীক পুরােণ আফ্রিদেতস িছল ভালবাসার প্রিতপািলকা দেবী। রোম পুরােণ তার নাম িছল 
ভেনুস। আফ্রিদেতস নামটার অর্থই সম্ভবত সমুদ্রের ‘ফেনা’ শব্দ থেেক উদ্গত।


(চ) কাস্তর ও পল্লুক্সও িছল গ্রীক পুরােণর দেব িবেশষ, যারা জেউস ও লেদার যমজ সন্তান ও 
হেেলেনর ভাই।


(ছ) গ্রীক পুরােণ, িমর্মিদোেনরা িছল থেসািলয়া অঞ্চেলর বািসন্দা, যেখােন (পুরােণর কথা 
অনুসাের) জেউস পিঁপড়াগুলোেক মানুেষ পিরণত কেরিছল। িমর্মিদোন নামটা গ্রীক ‘িমর্মিেক’ 
শব্দ থেেক উদ্গত যার অর্থ ‘পিঁপড়া’।


(জ) গ্রীক পুরাণ অনুসাের, যখন জেউস এককােলর মানুেষর পাপকর্মের শাস্তি দেবার জন্য 
পৃিথবীেক জলপ্লাবেন প্লািবত কেরিছল, তখন দেউকািলওন ও তার স্ত্রী িপর্‌হা একটা জাহাজ 
তৈির কের প্লাবন শেষ না হওযা পর্যন্ত জেলর উপের ভেেস থেেকিছল। তারপর এক দেব 
তােদর এ পরামর্শ িদেয়িছল যেন তারা িনেজেদর মাতািপতার হাড় িনেজেদর কাঁেধর িপছেন 
ছুঁেড় ফেেল। তারা তো িঠকই বুেঝিছল যে, হাড়গুলো বলেত পৃিথবীর পাথর বোঝায়; তাই 
দেউকািলওেনর ছোঁড়া পাথরগুলো থেেক পুরুষ, ও িপর্‌হার ছোঁড়া পাথরগুলো থেেক স্ত্রীলোক 
উদ্ভূত হেয়িছল। গল্পটা সাধু িসিরেলর ধর্মিশক্ষায়ও উল্লিিখত (ধর্মিশক্ষা ১২:২৭)।


১৪  (ক) লক্ষণীয় িবষয় হলো এই যে, রোেমর প্রাচীন িবশ্বাস-সূত্রে ‘পাতােল অবরোহণ 
করেলন’ বচনটা নেই (ভূিমকা দ্রঃ)।


(খ) এেফ ১:১৮; ৩:১৮।


(গ) িফিল ২:১০।
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(ঘ) ইশা ৬৫:২।


১৫ (ক) দ্বিঃিবঃ ৩২:৮ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(খ) ‘জগেতর অিধপিত’, যোহন ১২:৩১, ১৪, ৩০; ১৬:১১ দ্রঃ।


(গ) ইশা ৫০:১ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) কল ২:১৪-১৫। বচনটা অপূর্ণাঙ্গ।


(ঙ) এেজ ৩০:৯ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(চ) লুক ১০:১৯।


(ছ) িফিল ২:৫-৮ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


১৬ (ক) িফিল ২:৭।


(খ) খ্রিষ্টমণ্ডলীর ২য় শতাব্দীর প্রখ্যাত লেখক অিরেগেনস খ্রিষ্টের সািধত মুক্তিকর্ম সম্পর্কে 
এমন ধারণা উপস্থাপন কেরিছেলন যা অনুসাের, পােপর বন্ধন থেেক মানবজািতেক মুক্ত করার 
জন্য খ্রিষ্ট শয়তােনর কােছ মুক্তিমূল্য িহসােব িনেজেক অর্পণ কেরিছেলন, এবং তেমন আদান-
প্রদােন আকর্ষিত হওয়ার পর শয়তান দেখল, সে খ্রিষ্টের পাপিবহীন আত্মােক ধের রাখেত 
পারিছল না। অিরেগেনেসর এধারণা সেকােল খুবই প্রচিলত িছল, এমনিক নানা লেখকগণ 
ধারণাটা আরো অলঙ্কৃত কের বলিছেলন, সেই আদান-প্রদােনর উদ্দেশ্য িছল শয়তানেক 
প্রবঞ্চিত করা। বড়িশ উদাহরেণন মধ্য িদেয় রুিফনুস িঠক এ অলঙ্কৃত ধারণাই অনুসরণ 
করেছন, অর্থাৎ লোভী শয়তান টোপটা দেেখ িনেজেক সামলােত না পেের বড়িশ গ্রাস কের 
তােত িনেজই আটিকেয় পেড়িছল।


(গ) যাত্রা ১২:৭। প্রথম পাস্কা-রােত ইস্রােয়লীয়রা িনেজেদর বািড়র দরজার দুই বাজুেত ও 
কপািলেত যে মেষশাবেকর রক্ত লেেপ িদেয়িছল, সেই মেষশাবক িছল সেই প্রভু িযশুর একটা 
পূর্বিচহ্ন িযিন িনেজর রক্ত িদেয় মানবমুক্তি সাধন কেরেছন। এধারণাও সেকােল খুবই প্রচিলত 
িছল।


(ঘ) এেজ ৩২:৩…।


(ঙ) সাম ৭৪:১৪।


(চ) যোব ৪০:২৫।


১৭ (ক) সাম ১০৭:১০ দ্রঃ।


১৮ (ক) পন্তিউস িপলাত সংক্রান্ত এবচন সাধু পেলর উক্তির িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের (১ িত 
৬:১৩ দ্রঃ)। প্রথম শতাব্দীগুলোর লেখকগণও বাক্যটা খুবই ব্যবহার করেতন (প্রৈিরিতক 
িপতৃগণ, সাধু ইগ্নািসউস, মাগ্নেশীয়েদর কােছ পত্র ১১:১; ত্রাল্লীয়েদর কােছ পত্র ৯:১; 
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স্মির্নীয়েদর কােছ পত্র ১:২)। মণ্ডলীর িবশ্বাস-সূত্র সম্ভবত পন্তিউস িপলােতর কথা এই 
উদ্দেশ্যই উল্লেখ কের, যােত স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, প্রভুর মুক্তিকর্ম পৌরািণক রূপকথা নয়, 
ঐিতহািসক ও বাস্তবই একটা ঘটনা।


(খ) পাতােল প্রভু অবরোহেণর কথা কেবল ৩৫৯ খ্রিষ্টাব্দে, িনেকয়া-কনস্তান্তিনোপিলস 
মহাসভার সমেয়ই, মণ্ডলীর িবশ্বাস-সূত্রগুলোেত স্থায়ীভােব স্থান পেেত লাগল; বাস্তিবকই, 
এপুস্তেকর ভূিমকায়ও প্রমািণত হয় যে, রোেমর প্রাচীন িবশ্বাস-সূত্রে ও প্রাচ্য িবশ্বাস-সূত্রেও 
পাতােল অবরোহেণর কথা উল্লিিখত নয়।


১৯ (ক) ১ কির ১:২৩-২৪।


(খ) ১ কির ১:১৮।


(গ) ইশা ৫২:১৫ প্রাচীন লািতন পাঠ্য; বচনটা রো ১৫:২১-এও উল্লিিখত, যেখােন সাধু পলও 
বেলন যে, একিদন িবজাতীয়রাও খ্রিষ্টেক গ্রহণ করেব।


(ঘ) ইশা ২৫:৬…, প্রাচীন লািতন পাঠ্য। সাধু িসিরল নবী ইশাইয়ার ভাববাণীেক এউখািরস্তীয় 
অর্থ আরোপ কেরন (ধর্মিশক্ষা ২১:৭)।


(ঙ) িবলাপ ৪:২০। ইউস্তিনুস, ১ম পক্ষসমর্থন ৫৫ দ্রঃ; , প্রৈিরিতক প্রচার প্রদর্শন ৭১; 
যেরুশােলেমর িসিরল, ধর্মিশক্ষা ১৩:৭; ১৭:৩৫; আম্ব্রোজ, রহস্যগুিল প্রসঙ্গ ৫৮ (এসমস্ত 
লেখা এখােন পাওয়া যায়)।


২০  (ক) এই ২০ অধ্যায় থেেক ৩০ অধ্যায় পর্যন্ত রুিফনুস একপ্রকাের অক্ষের অক্ষের সাধু 
িসিরেলর ধর্মিশক্ষা (১৩:৮-৩৫) অনুবাদ কের উপস্থাপন কেরন।


(খ) সাম ৪১:১০।


(গ) সাম ৩৮:১২।


(ঘ) সাম ৫৫:২২।


(ঙ) মিথ ২৬:৪৯। রুিফনুেসর উল্লিিখত বচন বাইেবেলর প্রকৃত বচন অনুযায়ী নয়।


(চ) লুক ২২:৪৮।


(ছ) জাখা ১১:১২-১৩।


(জ) মিথ ২৭:৩…।


(ঝ) ইশা ৩:৯; প্রজ্ঞা ২:১২।


২১ (ক) ইশা ৩:১৪।


(খ) ইশা ৫৩:১ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


http://www.asram.org/texts/patristicBg.html


(গ) ইশা ৫০:৬ প্রাচীন লািতন পাঠ্য। মণ্ডলীর পরম্পরাগত িশক্ষা অনুসাের, এবচেন নবীর মুখ 
িদেয় ত্রিত্বের স্বয়ং দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বই কথা বলেছন।


(ঘ) হো ১০:৬। যেমন একসময় আশুর-রাজ যািরেমর কােছ বাঁধা অবস্থায় উপঢৌকন পাঠানো 
হেয়িছল, তেমিন িপলাত হেরোদ রাজােক খুশী করার জন্য তাঁর কােছ শেকেল আবদ্ধ িযশুেক 
পািঠেয়িছেলন। এই িভত্তিেত রুিফনুস যািরমেক হেরোেদর পূর্বচ্ছিব বেল পিরগিণত কেরন।


(ঙ) লুক ২৩:৬-৯। বচনটা বাইেবল অনুযায়ী উল্লিিখত নয়।


(চ) ‘বন্য আঙুরলতা’। হেরোদ ইহুদী িছেলন না, বরং এদোমীয় হওয়ায় িতিন িছেলন 
ইহুদীেদর ঘৃণার পাত্র।


(ছ) ইশা ৫:১ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(জ) যোব ১২:২৪ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


২২ (ক) লুক ২৩:২১ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(খ) যেের ১২:৮,৭ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(গ) ইশা ৫৭:৪ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) মিথ ২৬:৬৩ দ্রঃ।


(ঙ) সাম ৩৮:১৫, ১৪ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(জ) ইশা ৫৩:৭-৮ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঝ) পরমগীত ৩:১১। রুিফনুস বচনটােক সূক্ষ্ম ভােব অনুবাদ করেছন না।


(ঞ) ইশা ৫:২, ৭ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ট) আিদ ৩:১৭ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঠ) যেের ১১:১৯ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ড) দ্বিঃিবঃ ২৮:৬৬ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


২৩ (ক) যোহন ১৯:৩৪ দ্রঃ।


(খ) যোহন ৭:৩৮ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(গ) মিথ ২৭:২৫ দ্রঃ।


(ঘ) মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলো থেেক এধারণা প্রচিলত হেত লাগল যে, ‘যেেহতু সুসমাচাের 
পিরত্রাণদায়ী বাপ্তিস্মের প্রতাপ দ্বিিবধ তথা, একটা প্রতাপ যা জল দ্বারা আলোপ্রত্যাশীেদর 
মঞ্জুর করা, ও দ্বিতীয় প্রতাপ যা িনর্যাতনকােল রক্তদােনর মাধ্যেম পিবত্র সাক্ষ্যমরেদর মঞ্জুর 



করা, সেজন্য সেই পিরত্রাণদায়ী পাশ থেেক রক্ত ও জল িনর্গত হেয়িছল’ (সাধু িসিরল, 
ধর্মিশক্ষা ১৩:২১)।


(ঙ) এিবষেয় সাধু িসিরেলর ব্যাখ্যা এ, ‘সেই পাশ উল্লেখ করার আর একটা কারণ রেয়েছ, 
অর্থাৎ, পােপর আিদ সম্পাদনকািরণী ও পিরচািলকা হেয়িছেলন এমন এক নারী যাঁেক একটা 
পাশ থেেক গড়া হেয়িছল, িকন্তু পুরুষ-নারী িনর্বিেশেষ সকেলর জন্য ক্ষমার অনুগ্রহ বর্ষণ 
করেত এেসেছন িযিন, সেই িযশু সেই পাপ মোচন করার লক্ষ্যে নারীেদরই জন্য পােশ িবদ্ধ 
হেয়িছেলন’ (ধর্মিশক্ষা ১৩:২১)।


২৪ (ক) মিথ ২৭:৪৫ দ্রঃ।


(খ) আমোস ৮:৯ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(গ) জাখা ১৪:৬-৭ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) যোহন ১৮:১৮; মার্ক ১৪:৬৭ দ্রঃ।


(ঙ) জাখা ১৪:৬।


(চ) আমোস ৮:৯ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


২৫ (ক) মিথ ২৭:৩৫ দ্রঃ।


(খ) সাম ২২:১৯; মার্ক ২৭:১৫।


(গ) ইশা ৬৩:১-৩ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) রো ৫:১২ … দ্রঃ।


২৬ (ক) সাম ৬৯:২২।


(খ) দ্বিঃিবঃ ৩২:৩২ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(গ) দ্বিঃিবঃ ৩২:৬ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) পরমগীত ৫:১ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


২৭ (ক) মিথ ৫৭:৫০ দ্রঃ।


(খ) সাম ৩১:৬।


(গ) িবলাপ ৩:৫৩ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) ইশা ৫৭:১ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঙ) ইশা ৫৩:৯ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।




(চ) আিদ ৪৯:৯ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


২৮ (ক) সাম ২২:১৬।


(খ) সাম ৩০:১০।


(গ) সাম ৬৯:৩ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) লুক ৭:২০।


(ঙ) ১ িপ ৩:১৮-২০। বাইেবেলর বচনটা সূক্ষ্মভােব উদ্ধৃত নয়।


(চ) সাম ১৬:১০।


(ছ) সাম ৩০:৪।


২৯ (ক) সাম ১৬:১০।


(খ) রুিফনুস সেকােলর লেখকেদর মত মেন করিছেলন, পুরাতন িনয়েমর যে কুলপিতরা, 
নবীরা ও ধার্মিক সকল মানুষ পাতােল অবস্থান করিছেলন, পাতােল িগেয় খ্রিষ্ট তাঁেদর মুক্ত 
কের িদেয়িছেলন। িবষয়টা সাধু িসিরল এভােব ব্যাখ্যা কেরিছেলন, ‘িতিন পাতােল একাই 
অবরোহণ কেরিছেলন িকন্তু সেখান থেেক বহুসংখ্যক সঙ্গীেদর সঙ্গে কের আরোহণ 
কেরিছেলন; হ্যাঁ, িতিন মৃত্যুেত অবরোহণ করেলন ও ‘অেনক িনদ্রাগত পিবত্রজেনর দেহ 
তাঁর দ্বারা পুনরুত্থিত হল’। পাতােলর শেকেল আবদ্ধ না হেয় এমন নতুন একজনেক পাতােল 
নেেম যেেত লক্ষ কের মৃত্যু আতঙ্কিত হল। (…) মৃত্যু পািলেয় গেিছল, ও তার সেই পলায়ন 
তার কাপুরুষত্ব প্রকাশ করল। পিবত্র নবীরা তাঁর িদেক ছুেট গেেলন, ও িবধানদাতা সেই 
মোিশ, সেই আব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোব, সেই দাউদও ও শামুেয়ল, ইশাইয়া ও বাপ্তিস্মদাতা 
সেই যোহনও ছুেট গেেলন িযিন তখনই সাক্ষ্যদান কেরিছেলন যখন তাঁেক িজজ্ঞাসা করা 
হেয়িছল, িযিন আসেছন, আপিনই িক সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অেপক্ষায় থাকব? মৃত্যু 
যাঁেদর কবিলত কেরিছল, সেই ধার্মিেকরা সবাই মুক্তি পেেলন, কেননা যাঁেক তাঁরা রাজা বেল 
ঘোষণা কেরিছেলন, সেই িতিন যে আপন উৎকৃষ্ট অগ্রদূতেদর মুক্তিসাধক হেয় উঠেবন তা 
অিধক সমীচীন’ (ধর্মিশক্ষা ১৪:১৮-১৯ দ্রঃ)।


(গ) যোহন ১২:৩২ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) মিথ ২৭:৫২। বাইেবেলর বচনটা সূক্ষ্মভােব উল্লিিখত নয়।


(ঙ) গা ৪:২৬ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(চ) িহব্রু ২:১০।


(ছ) এেফ ২:৬।


(জ) যেের ১৮:৪। বাইেবেলর বচনটা সূক্ষ্মভােব উল্লিিখত নয়।




৩০ (ক) সাম ৩:৬।


(খ) সাম ১২:৬।


(গ) সাম ৩০:৪ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) সাম ৭১:২০।


(ঙ) সাম ৮৮:৫।


(চ) হো ৬:৩।


(ছ) ইশা ৬৩:১১।


(জ) ইশা ২৭:১১ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঝ) যোহন ২০:১৩ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঞ) পরমগীত ৩:১।


(ট) পরমগীত ৩:৪ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


৩১  (ক) এখােন রুিফনুস সেই গুরুত্বপূর্ণ ধারণােক িচহ্নিত করেত অিভপ্রেত যা কালক্রেম 
‘দ্বৈতস্বরূপ’ তত্ত্ব বেল পিরিচত হেব। অর্থাৎ, স্বর্গােরাহণ, আসনগ্রহণ ও পুনরাগমন রহস্যত্রয় 
সিঠক ভােব বুঝবার জন্য তত্ত্বটা অপিরহার্য। কেননা, ঈশ্বেরর পুত্র যে িনেজর ঐশস্বরূপ গুেণ 
অনািদকাল থেেক িচরকাল ধের িপতােত িবরািজত, একথা যিদ ভুেল যাই, তাহেল আমরা 
সেই ভ্রান্তমেত পিতত হব যা অনুসাের খ্রিষ্ট িছেলন সাধারণ একিট মানুষ যােক দত্তক দ্বারাই 
ঐশপর্যােয় উন্নীত করা হেয়িছল।


(খ) সাম ৬৮:১৯ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(গ) প্রেিরত ২:৩৩। রুিফনুস বাইেবেলর এ বচন সংক্ষেিপত কেরন।


(ঘ) সাম ২৪:৭-৮ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঙ) সাম ৪৭:৬।


(চ) আমোস ৯:৬ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ছ) সাম ১৮:১১ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


৩২  (ক) এক্ষেত্রে সাধু িসিরেলর কথা স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়; ভ্রান্তমতপন্থীেদর িবপক্ষে িতিন 
বেলিছেলন যে, ‘পুত্র কেবল আপন ক্রুশ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহেণর পেরই িপতার ডান পােশ 
আসীন হেত শুরু কেরিছেলন। কেননা সেই পুত্র আসনটা ক্রম অগ্রগিত দ্বারা অর্জন কেরনিন, 
বরং িতিন যা, তা জোেরই িতিন িপতার সঙ্গে আসীন যেইভােব িতিন অনািদকাল থেেক 



জিনত’, ইত্যািদ (ধর্মিশক্ষা ১৪:২৭-৩০)। এেত সাধু িসিরল খ্রিষ্টের অনািদকালীন ও 
িচরকালীন আসনগ্রহেণর উপেরই জোর দেন। িকন্তু রুিফনুস িবষয়টা আরও সূক্ষ্মতর ভােব 
ব্যাখ্যা কেরন (ব্যাখ্যা উপের দেওয়া টীকা ৩১ক এর উপের িভত্তি কের); অর্থাৎ িতিন দু’টো 
িবষেয়র িদেক আমােদর মনোযোগ আকর্ষণ কেরন, (১) সেই ঐশবাণী িযিন অনািদকালীন ও 
িচরকালীন অস্তিত্বমণ্ডিত, ও (২) সেই মাংস-হওয়া-বাণী িযিন িপতার ডান পােশ আসীন। 
এভােব রুিফনুস িসিরেলর চেেয় ঐশবাণী রহস্যটােক সূক্ষ্মতর রূেপ উপস্থাপন কেরন।


(খ) সাম ৯৩:২।


(গ) িফিল ২:১০-১১ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) সাম ১১০:১ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঙ) মিথ ২২:৪৫ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(চ) মিথ ২৬:৬৪ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ছ) ১ িপ ৩:২২ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(জ) এেফ ১:২০-২১ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


৩৩ (ক) সাম ১১২:৫ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(খ) মিথ ১০:২৮। বাইেবেলর বচনটা সূক্ষ্মভােব উল্লিিখত নয়।


৩৪ (ক) মালা ৩:১-৩ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(খ) দা ৭:১৩-১৪ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(গ) লুক ১:৩৩। এমনটা হেত পাের যে, এক্ষেত্রে রুিফনুস অন্যমনস্ক িছেলন, কেননা ‘তাঁর 
রাজ্য হেব অন্তহীন’ সূত্রটা আকুইেলইয়ার িবশ্বাস-সূত্রে স্থান পায় না। যাই হোক, সূত্রটা 
আঞ্চিরার সেই মার্কেল্লসেক লক্ষ কের যার অিভমেত খ্রিষ্টের রাজ্যের একিদন অন্ত হেবই; 
সেই মার্কেল্লস িনেজর অিভমত কিরন্থীয়েদর কােছ সাধু পেলর ১ম পত্রের উপর দাঁড় করাত 
যা অনুসাের ‘যতিদন না িতিন সমস্ত শত্রুেক তাঁর পদতেল এেন রােখন, ততিদন তাঁেক 
রাজত্ব করেত হেব।’ এ ভ্রান্তমেতর িবপক্ষে সাধু িসিরল উপযোগী যুক্তি উপস্থাপন কেরিছেলন 
(ধর্মিশক্ষা ১৫:২৭…)।


(ঘ) যোহন ৫:৪৩ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঙ) মিথ ২৪:১৫ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(চ) ১ থে ২:৩-৪ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ছ) ১ থে ২:৮-৯ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।




(জ) ১ থে ২:১১-১২ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঝ) মিথ ২৪:২৩-২৪। বাইেবেলর বচনটা সূক্ষ্মভােব উল্লিিখত নয়।


(ঞ) মিথ ২৪:২৭। বাইেবেলর বচনটা সূক্ষ্মভােব উল্লিিখত নয়।


(ট) মিথ ২৫:৩২। বাইেবেলর বচনটা সূক্ষ্মভােব উল্লিিখত নয়।


(ঠ) ২ কির ৫:১০ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ড) রো ২:১৫-১৬ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


৩৫ (ক) খ্রিষ্ট সংক্রান্ত িনেজর দীর্ঘ ব্যাখ্যােক রুিফনুস এমন ‘প্রিতবন্ধক’ বেল িচহ্নিত কের যা 
িবশ্বাস-সূত্রের সার্বিক ব্যাখ্যা ‘িবলম্বিত’ কেরেছ। এমনটা হেত পাের যে, সম্ভবত রুিফনুস 
মেন মেন এমন সংক্ষিপ্তই একটা িবশ্বাস-সূত্র সমর্থন করেতন যে িবশ্বাস-সূত্র সুসমাচাের 
প্রভুর দেওয়া আেদশ অনুযায়ী তথা, ‘িপতা ও পুত্র ও পিবত্র আত্মা‑নােমর উদ্দেেশ তােদর 
বাপ্তিস্ম দাও’ (মিথ ২৮:১৯)। অর্থাৎ এমন সংক্ষিপ্ত িবশ্বাস-সূত্র যা বাপ্তিস্ম দানকােল 
প্রশ্নোত্তেরর মাধ্যেম ব্যবহার করা হত, যেমন, আিম িপতা ঈশ্বের িবশ্বাস কির, আিম তাঁর 
একমাত্র পুত্র আমােদর প্রভু সেই িযশুখ্রিষ্টে িবশ্বাস কির, আিম পিবত্র আত্মায় িবশ্বাস কির। 
কেননা, তাঁর িনেজর ব্যাখ্যা অনুসাের, এ িতনেট মূল িবষয় ছাড়া বািক সমস্ত িবষয় 
ভ্রান্তমতগুলো প্রিতরোধ করার লক্ষ্যে কালক্রেম যোগ করা হেয়িছল।


৩৬ (ক) ২ িত ৩:১৬। পুরাতন িনয়ম যে ঈশ্বেরর প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রািণত, তা যোেসফুস ও 
িফলো নামক ইহুদীেদর দ্বারাও স্বীকৃত িছল। নূতন িনয়ম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শতাব্দীর 
আন্তিওিখয়ার িবশপ সাধু থেওিফলুস ও সাধু ইেরেনউস স্পষ্টভােব বেলন, ঊর্ধ্ব থেেক আগত 
পিবত্র আত্মার পরাক্রেম পিরবৃত হওয়ার পর প্রেিরতদূেতরা সবিকছু সম্পর্কে সম্পূর্ণরূেপ 
িনশ্চিত হেয় উেঠিছেলন; সেই একই দ্বিতীয় শতাব্দীর মুরাতির পাণ্ডুিলিপ-খণ্ডও এিবষেয় 
সাক্ষ্যদান কের বেল যে, প্রভু িযশুর জীবন সংক্রান্ত প্রধান ঘটনাসমূহ ‘সেই একমাত্র ও প্রধান 
[পিবত্র] আত্মা দ্বারা’ সকল সুসমাচার পুস্তেক ঘোষণা করা হেয়েছ।


(খ) যাঁরা শাস্ত্র সংক্রান্ত বাইেবল-পুস্তকগুলোর কানুন অনুযায়ী তািলকা সঙ্কলন কেরিছেলন, 
সেই ‘পূর্বপুরুষেদর’ মধ্যে যাঁেদর লেখা সম্পর্কে রুিফনুস সম্ভবত অবগত িছেলন, তাঁরা 
হেলন, অিরেগেনস, যেরুশােলেমর সাধু িসিরল (ধর্মিশক্ষা ৪:৩৩-৩৬), সাধু আথানািসউস ও 
সাধু যেরোম।


৩৭  (ক) ‘পারািলপেমন’ গ্রীক শব্দের অর্থ হলো ‘বাদ পড়া’, সম্ভবত একারেণ যে, 
এপুস্তকগুলোেত এমন িবষয় বর্ণিত যেগুলো রাজাবিল পুস্তকগুলো থেেক বাদ পেড়িছল (অর্থাৎ 
রাজাবিল পুস্তকগুলোেত উল্লিিখত নয়)।


(খ) ‘িদবসগুলো’ এর অর্থ ‘তািলকা’, এমন তািলকা যা সবিকছু সংক্রান্ত যেমন ঘটনা, বংশ 
বৃত্তান্ত ইত্যািদ িবষয়। এ পুস্তকািদ বাংলায় ‘বংশাবিল’ বেল পিরিচত।
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(গ) রুিফনুস যে নূতন িনয়েমর অিধকাংশ লেখকগণ প্রেিরতদূত বেল িচহ্নিত কেরন, তােত 
আমরা বুিঝ, সেকােল নূতন িনয়েমর কোন্‌ কোন্‌ পুস্তক প্রামািণক িকনা, তা লেখেকর 
প্রৈিরিতক অিধকােরর উপর অেনকটা িনর্ভর করত।


(ঘ) ‘কানুন অনুযায়ী তািলকা’। বাইেবেলর পুস্তকগুলো সম্পর্কে ‘কানুন অনুযায়ী তািলকা’ 
শব্দটা প্রথম বােরর মত সাধু আথানািসউস দ্বারা আনুমািনক ৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে ব্যবহৃত হয়। তা 
দ্বারা সেই পুস্তকগুলোেক িনর্ধারণ করা হয় যেগুলো পিবত্র শাস্ত্র বেল স্বীকৃত। ভাষাগত িদক 
িদেয় গ্রীক ভাষার শব্দটা হলো κανών (লািতন ভাষায় ‘canon’) যার অর্থ দাঁড়ায় মাপকািঠ, 
মানদণ্ড ইত্যািদ সমরূপ শব্দ, অর্থাৎ িনয়ম বা কানুন। তাই যে পুস্তকগুলো বাইেবেলর 
প্রামািণক পুস্তক বেল পিরগিণত িছল, সেগুলো কানুন অনুযায়ী পুস্তক বেল অিভিহত িছল।


৩৮  (ক) ‘মণ্ডলীগত’ পুস্তকগুলো। বাইেবেলর পুস্তকগুলো ক্ষেত্রে ‘মণ্ডলীগত’ শব্দটা 
রুিফনুেসর আেগ কোন উল্লেখ নেই। মেন হচ্ছ, রুিফনুস পুস্তকগুলোেক ‘কানুন অনুযায়ী’, 
‘মণ্ডলীগত’ ও ‘আপক্রিফুস’ এ িতনেট শ্রেিণেত িবভক্ত করেত চেষ্টা করিছেলন।


(খ) ‘এক্লেিসয়াস্তিকুস’। এ লািতন শব্দের অর্থ হলো ‘মণ্ডলীিবেশষ’, কেমন যেন পুস্তকটা 
মণ্ডলী সংক্রান্ত পুস্তকগুলোর মধ্যে প্রাধান্যের অিধকারী।


(গ) ‘পালক’ বা ‘হের্মাস’ বেল অিভিহত পুস্তক (যা প্রৈিরিতক িপতৃগণ‑এ অন্তর্ভুক্ত) নূতন 
িনয়েমর শেষ পুস্তকগুলোর পর পেরই লেখা হেয়িছল ও খ্রিষ্টিয়ানেদর মধ্যে এমন জনপ্রিয়তা 
অর্জন কেরিছল যে, অেনেকই, ও সেই অেনেকর মধ্যে প্রখ্যাত সেই সাধু ইেরেনউসই 
একজন, পুস্তকটা কানুন অনুযায়ী পুস্তকগুলোেত অন্তর্ভুক্ত বেল সমর্থন করেতন।


(ঘ) ‘দু’টো পথ’। প্রৈিরিতক িপতৃগেণর লেখাগুলোর মধ্যে দু’টো পুস্তক রেয়েছ যেগুলো ‘দু’টো 
পথ’ িবষয়টা উপস্থাপন কের, তথা ‘িদদােখ’ (১-৬ অধ্যায়) ও ‘বার্নাবােসর পত্র’ (১৮-২০ 
অধ্যায়)। রুিফনুস এখােন সম্ভবত ‘িদদােখ’রই কথা বলেছন।


(ঙ) ‘িপেতরর িবচার’ পুস্তক সম্পর্কে আজকােল কোন খবর নেই। সম্ভবত পুস্তকটা হািরেয় 
গেেছ।


(চ) ‘আপক্রিফুস’ শব্দটা গ্রীক ἀπόκρυφος ও লািতন apocryphus থেেক আগত শব্দ যার 
অর্থ ‘গুপ্ত’। খ্রিষ্টধর্মের উদ্ভেবর আেগ সেই পুস্তকগুলো ‘আপক্রিফুস’ বেল িচহ্নিত হত 
যেগুলো এমন গুপ্ত িবষয়ািদ উপস্থাপন করত যা সাধারণ লোকেদর কােছ প্রকািশত হওয়ার 
নয়। কালক্রেম এমন পুস্তকগুলো ‘আপক্রিফুস’ বেল অিভিহত হেত লাগল যেগুলো উপাসনা 
কােল ব্যবহার্য না হেয়ও তবু ব্যক্তিগত ভােব ভক্তি-পুস্তক িহসােব ব্যবহার্য। অবেশেষ, 
‘আপক্রিফুস’ পুস্তক বলেত এমন পুস্তক বোঝাল যেগুলোর িবষয়বস্তু িমথ্যা, জাল-করা ও 
ধর্মতত্ত্ব িবরুদ্ধ। রুিফনুস ‘আপক্রিফুস’ শব্দটা এ শেষ অর্থে ব্যবহার কেরন।


৩৯ (ক) এেফ ৫:২৭ দ্রঃ।
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(খ) ভােলন্তিনুস িমশের জন্মগ্রহণ কের সময়মত রোেম িগেয় মণ্ডলী থেেক িনেজেক িবচ্ছিন্ন 
কের। তারপর সে সাইপ্রাস দ্বীেপ আশ্রয় িনেয় সেখােন, ১৬৫ সােল মৃত্যুবরণ কের। তার 
ধর্মিশক্ষা গ্রীক জ্ঞানমার্গ ও এমন কাল্পিনক ধারণাগুলো দ্বারা িচহ্নিত ও প্রভাবান্বিত যেখােন 
খ্রিষ্টের ভূিমকা এলোেমলো ভােব স্থান পায়। বহু িশষ্য জড় করার তার কার্যক্ষমতা 
সর্বস্বীকৃত।


(গ) সাম ২৬:৫ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) পরমগীত ৬:৯; বচনটা অপূর্ণাঙ্গ ভােব উদ্ধৃত।


(ঙ) সাম ২৬:৪ প্রাচীন লািতন পাঠ্য। লক্ষণীয় িবষয়, ‘আিম িমথ্যাবাদীেদর সঙ্গে বিস না’ 
িহব্রু বচনটা লািতন পাঠ্যে ‘আিম অসােরর সভায় বিস না’ বেল অনুবাদ করা হয়। 
রুিফনুেসর ধারণায় ভ্রান্তমতপন্থীেদর নকল মণ্ডলীগুলোই হলো সামসঙ্গীেত উল্লিিখত সেই 
‘অসােরর সভা’।


(চ) মার্কিওন পোন্তস অঞ্চেল জন্মগ্রহণ কের ১৪০ সােল রোেম আেস। তার দৃষ্টিভঙ্গিই এরূপ, 
যে ঈশ্বর পুরাতন িনয়েম প্রকািশত, সেই ঈশ্বর জগৎ ও মানুেষর স্রষ্টা ছাড়া এমন িনর্মম 
অত্যাচারী শাসক িযিন বাধ্যতা, যজ্ঞ ও িবধানিভত্তিক কর্ম আদায় কেরন, ফেল সেই ঈশ্বর 
িযশুর প্রকািশত ঈশ্বর থেেক আলাদা ধরেনর, কেননা িযশু এমন ঈশ্বরেক প্রকাশ কেরিছেলন 
িযিন দয়াবান ও মানবপ্রেিমক িপতা িযিন কেবল িবশ্বাস দািব কেরন। এিভত্তিেত মার্কিওন 
পুরাতন িনয়ম বর্জন কেরিছল, ও নূতন িনয়েমর শুধু লুক রিচত সুসমাচার ও প্রেিরতদূত 
পেলর প্রথম দশটা পত্র সমর্থন করত; এমনিক এ লেখাগুলোেত যা িকছু ইহুদী মনোভাব 
অনুযায়ী মেন হচ্ছিল, তাও বর্জন কেরিছল। মার্কিওনেক ১৪৪ সােল মণ্ডলীচ্যুত করা হয়; সে 
অনুমািনক ১৬০ সােল মৃত্যুবরণ কের।


(ছ) প্রেিরতদূত পল রোমীয়েদর ও গালাতীয়েদর কােছ পত্রে যে ইহুদীপ্রথা সমর্থনকারী 
খ্রিষ্টিয়ানেদর িবপক্ষে সংগ্রাম কেরিছেলন, এিবওনপন্থীরা সম্ভবত িছল তােদর উত্তরসূরী, 
কেননা এরাও িবধােনর কঠোর পালন (পিরচ্ছেদন ইত্যািদ প্রথা পালন) সমর্থন করিছল ও 
িযশুেক কেবল মশীহ বেল মান্য করিছল, অর্থাৎ িযশু যে ঈশ্বর ও ঈশ্বরজিনত পুত্র তা 
অস্বীকার করিছল। যাই হোক, রুিফনুস যে ‘এিবওন’ এর কথা বলেছন তােক িতিন একটা 
প্রকৃত ব্যক্তি মেন করিছেলন; িকন্তু তা নয়, সম্ভবত এিবওন নামক তেমন ব্যক্তি িছল না; 
প্রকৃতপক্ষে ‘এিবওন’ একটা িহব্রু শব্দ যার অর্থ ‘িনঃস্ব’, এবং এদেলর সদস্যরা িনেজেদর 
‘এিবওনীয়’ বেল িচহ্নিত করিছল।


(জ) সাধু িসিরেলর ৬ষ্ঠ ধর্মিশক্ষা মািনর জীবন, ধর্মীয় অিভমত ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে িবস্তািরত 
তথ্য উপস্থাপন কের। যাই হোক, মািন িবিভন্ন ক্ষেত্রে মার্কওনপন্থী িছল, ও নানা মেতর মধ্যে 
এটা সমর্থন করত যে, জীবনধারেণ যারা ‘মনোনীতজন’ পর্যায় উত্তীর্ণ হেত পাের না, তারা 
মৃত্যুর পের কঠোর শুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়ার অধীন হেব। মািনর ভ্রান্তমত মণ্ডলীর প্রথম 
শতাব্দীগুলোেত যেথষ্ট িবস্তার লাভ কেরিছল, ও সেই ভ্রান্তমেত নাম করা ব্যক্তিত্বও যোগ 
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িদেয়িছল; তােদর মধ্যে সাধু আগস্তিন িনেজই উল্লেখযোগ্য, িতিন যৌবনকােল মািনপন্থী 
হেয়িছেলন।


(ঝ) সামোসাতায় জন্মগ্রহণ কের পল ২৬০ সােল আন্তিওিখয়ার িবশপত্ব পেদ উন্নীত হেয় 
২৬৮ সােল আন্তিওিখয়া ধর্মসভায় ভ্রন্তমতপন্থী বেল দণ্ডিত হয়। সে‑ই তৃতীয় শতাব্দীর প্রধান 
ভ্রান্তমতপন্থী বেল পিরগিণত। সে এমন িশক্ষা িদত যে, কেবল িপতা ঈশ্বরই প্রকৃত ঐশসত্তার 
অিধকারী; বাণী-ঈশ্বর িপতার উচ্চািরত বাক্য হওয়ায় তাঁর আলাদা কোন ব্যক্তিত্ব নেই। 
ঈশ্বেরর পুত্র িযশুখ্রিষ্টের অস্তিত্ব মারীয়ার গর্ভে পিবত্র আত্মা দ্বারা সূিচত হেয়িছল; অনািদ 
অনন্ত বাণী-ঈশ্বর সেই খ্রিষ্টে বসবাস করা সত্ত্বেও খ্রিষ্ট থেেক সম্পূর্ণ রূেপ পৃথক িছেলন, এবং 
খ্রিষ্ট ক্রমবর্ধমান উন্নিতক্রেমই ঐশমর্যাদা লাভ কেরিছেলন।


(ঞ) ফিতনুস আঞ্চিরায় (তুরস্কের বর্তমান রাজধানী আঙ্কারা) জন্মগ্রহণ কের ৩৪৩ সােল 
িসর্মিউেমর িবশপ পেদ উন্নীত হয়, িকন্তু তার ধর্মিশক্ষা ৩৪৪ সােল আন্তিওিখয়া ধর্মসভায় 
ভ্রান্তমত বেল িচহ্নিত ও দণ্ডিত হয়, কেননা সেই ভ্রান্তমত অনুসাের খ্রিষ্ট অলৌিকক 
গর্ভধারেণর পাত্র হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ একটা মানুষ িছেলন িযিন নৈিতক আচরেণর ফেলই 
ঐশপর্যায় উন্নীত হেয়িছেলন।


(ট) এউনোিমউস আনুমািনক ৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে উদ্ভূত আিরউসপন্থীেদর একটা দেলর নেতা িছল। 
সেই ভ্রান্তমত এিশক্ষা সমর্থন করত যে, ঈশ্বেরর পুত্র প্রকৃতপক্ষে একটা সৃষ্টজীব মাত্র ও 
িপতা থেেক সম্পূর্ণরূেপ িভন্ন, যিদও িনেজর মানব অস্তিত্বের শুরু থেেকই ঐশমর্যাদার 
অিধকারী। পিবত্র আত্মা সম্পর্কে সে সম্ভবত এমন ধারণা সমর্থন করত যা অনুসাের পিবত্র 
আত্মার সত্তা িছল িপতা ও পুত্রের সত্তা থেেক িভন্ন; এমনিক, তার মেত পিবত্র আত্মা িছেলন 
একটা সৃষ্টজীব মাত্র িযিন পুত্রের কর্মের ফল। যখন রুিফনুস বেলন যে এউনোিমউেসর মেত 
পিবত্র আত্মা পুত্রের ‘প্রিতিনিধ’ মাত্র, তখন আমােদর স্মরণ করা উিচত যে ‘প্রিতিনিধ’ শব্দটা 
লািতন অর্থ অনুসাের িনম্নশ্রেিণর একটা কর্মচারী বুঝাত, এমন কর্মচারী যে রাজার পক্ষে কর-
আদায় করত। এজন্য পিবত্র আত্মা যে পুত্রের ‘প্রিতিনিধ’ অর্থাৎ িনম্নশ্রেিণর কর্মচারী মাত্র, তা 
রুিফনুেসর কােছ অসহ্য অপমানজনক একটা বর্ণনা।


(ঠ) রুিফনুস ‘প্নেউমাতোমাখী’ নামক এমন ভ্রান্তমতপন্থীেদর কথা উপস্থাপন করেছন যারা 
পিবত্র আত্মােক সৃষ্টজীব মাত্র শুধু নয়, ঈশ্বেরর স্বর্গীয় সেবাকর্মীেদর একজন বেল গণ্য করত, 
যিদও তারা এ মেেন িনত যে, সেই সেবাকর্মীেদর চেেয় পিবত্র আত্মা সামান্য ঊর্ধ্বতর 
পর্যােয়র সেবাকর্মী। ‘প্নেউমাতোমাখী’ লািতন শব্দের অর্থ, আত্মা-সংগ্রামী।


(ড) মিথ ২৮:১৯। রুিফনুস সংক্ষেিপত একটা পাঠ্য অনুসাের বচনটা ব্যবহার কেরন।


(ঢ) এখােন রুিফনুস আপল্লিনািরউেসর ভ্রান্তমেতর িশক্ষা উপস্থাপন করেছন। আপল্লিনািরউস 
আনুমািনক ৩১০ সােল জন্মগ্রহণ কের ৩৯০ সােল মৃত্যুবরণ কের। আপল্লিনািরউেসর 
ভ্রান্তমেতর ফেল এ স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, িযশু মানবস্বরূপ ধারণ করেলন িঠকই, িকন্তু তা 
সম্পূর্ণরূেপ আপন কেরনিন। এজন্য আপল্লিনািরউেসর িশক্ষা ৩৬২ সােল আেলক্সান্দ্রিয়ার 



ধর্মসভায়, ৩৭৪, ৩৭৬ ও ৩৮০ সােল রোেমর ধর্মসম্মেলনত্রেয়, ও ৩৮১ সােল 
কনস্তান্তিনোপিলস মহাসভায় ভ্রান্তমত বেল দণ্ডিত হয়।


(ণ) দনাতুসপন্থীেদর সৃষ্ট মণ্ডলীিবচ্ছেদ উত্তর আফ্রিকার সর্বস্থােন এমন তীব্রতার সঙ্গে ছিড়েয় 
পেড় যে, বহু বছর ধের প্রিতিট ধর্মপ্রেদেশ রোম-পন্থীর িবশেপর পাশাপািশ প্রিতদ্বন্দ্বী িহসােব 
দনাতুসপন্থী আর এক িবশপ থাকেতন।


(ত) রুিফনুেসর বর্ণনা অনুসাের এ বোঝা যায় যে, িতিন যার কথা বলেছন, তার নাম নভাতুস 
নয় বরং নভািতয়ানুস। এই নভািতয়ানুস যে মণ্ডলীিবচ্ছেদ সৃষ্টি কের, তা বহু বছর ধের উত্তর 
আফ্রিকার সর্বস্থােন ছিড়েয় পেড়।


(থ) রুিফনুস এখােন যে সমস্ত ভ্রান্তমেতর কথা বলেছন, সেসময় সেই সমস্ত িকছু দ্বিতীয় 
শতাব্দীর অিরেগেনস নামক প্রখ্যাত লেখেকর উপর চািপেয় দেওয়া হত; িকন্তু আজকােল 
আমরা জািন, অিরেগেনস একাই যে এসমস্ত ভ্রান্তমেতর জন্য দায়ী, তা ন্যায়সঙ্গত নয়। 
প্রকৃতপক্ষে, ‘তেমন মানুষই যিদ বা থােক’ ও ‘যােদর িবষেয় নািক বলা হয়’ বলায় রুিফনুস 
িনেজই বুঝােত চান, তাঁর িবেবচনায় ব্যাপারটা অিতরঞ্জিত ও অসঙ্গত পর্যােয় উেঠিছল।


(দ) িবশ্বাস-সূত্রের ‘পােপর ক্ষমা’ বচনটা আিদেত সেই পােপর ক্ষমা লক্ষ করত যা মানুষ 
বাপ্তিস্ম নেওয়ার সমেয় লাভ কের, সেইভােব যেভােব ‘পাপক্ষমার উদ্দেেশ মনপিরবর্তেনর 
এক-বাপ্তিস্মে [িবশ্বাস কির]’ বলায় প্রাচ্য মণ্ডলীগুলোর িবশ্বাস-সূত্র স্পষ্টভােব ঘোষণা কের। 
িকন্তু কালক্রেম মণ্ডলী পাপক্ষমা তত্ত্বটা শুধু বাপ্তিস্মে সীমাবদ্ধ না রেেখ পুনর্মিলন 
(পাপস্বীকার) সাক্রােমন্তেও আরোপ করল।


৪০ (ক) প্রকৃতপক্ষে িবজাতীয়রা মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দী থেেকই পাপক্ষমা তত্ত্বটার িবরুদ্ধে কথা 
বলেত শুরু কেরিছল। এর প্রমাণ স্বয়ং অিরেগেনস, িতিন এিবষেয় অিভযোগকারী একজন 
িবজাতীয় দার্শিনেকর যুক্তি খণ্ড কেরিছেলন।


(খ) এিবষেয় রুিফনুেসর িশক্ষা এ: যেেহতু নৈিতক অপকর্ম মানুেষর ইচ্ছােতই স্থিত, সেজন্য 
অপকর্মটা তখনই মাত্র উচ্ছেদ করা যােব যখন সেই মন্দ ইচ্ছার পিরবর্তন ঘটেব।


৪১ (ক) ‘মাংেসর পুনরুত্থান’ হল আকুইেলইয়ার ও রোেমর িবশ্বাস-সূত্রের শেষ বচন। অন্য 
িদেক প্রাচ্য মণ্ডলীগুলো ‘মাংেসর পুনরুত্থান’ এর পর ‘অনন্ত জীবন’ এর কথাও যোগ িদত। 
কালক্রেম রোেমর িবশ্বাস-সূত্রও বচনটা গ্রাহ্য করেব যেভােব সাধু কােয়সািরউেসর লেখা 
প্রমাণ কের (উপের, ভূিমকা দ্রঃ)। যাই হোক, ‘মাংেসর পুনরুত্থান’ না বেল নূতন িনয়ম ও 
সেকােলর নানা লেখকগণ ‘মৃতেদর পুনরুত্থান’ এর কথা বেল। তেব কেন িবশ্বাস-সূত্রগুলো 
মৃতেদর পুনরুত্থান না বেল মাংেসরই পুনরুত্থােনর কথা বেল? সম্ভবত উত্তর এ: সেসময় 
নানা স্থােন এমন নানা অিভমত প্রচিলত িছল যা মানুেষর পুনরুত্থান সম্পর্কে সিঠক ব্যাখ্যা 
করত না বা তা এেকবাের অস্বীকার করত; বাস্তিবকই একথার পর পেরই রুিফনুস 
ভ্রান্তমতপন্থী সেই ভােলন্তিনুস ও মািনর কথা উল্লেখ কেরন যারা এসমস্ত িকছু অস্বীকার 
করিছল। তাই সেকােলর ঐশতত্ত্বিবদগণ ‘মাংেসর পুনরুত্থান’ কথাটাই বেেছ িনেয়িছেলন।




(খ) ইশা ২৬:১৯ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(গ) দা ১২:২ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) মার্ক ১২:২৬-২৭


(ঙ) মিথ ২২:৩০ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


৪২ (ক) ১ কির ১৫:৩৬-৩৮ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


৪৩  (ক) ক্রুশিচহ্নে িনেজেদর িচহ্নিত করা খুই প্রাচীন একটা প্রথা। তের্তুল্লিয়ানুস 
(১৫৫-২২০) এিবষেয় িলেখিছেলন, ‘যেকোন কর্মের শুরুেত বা কর্মের অগ্রগিতেত, যখন 
প্রেবশ কির বা বাইের যাই, যখন পােয় জুতো বা গােয় পোশাক িদই, যখন স্নান কির, খাবার 
টেিবেল বসার সমেয় বা বািত জ্বালাবার সমেয়, যখন শুই বা বিস, আমােদর দৈনন্দিন 
জীবেনর সমস্ত কর্মকাণ্ডেই আমরা কপাল ক্রুশিচহ্নে িচহ্নিত কির’ (সৈিনেকর মুকুট ৩)।


(খ) ১ কির ১৫:১৩-১৪ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(গ) ১ কির ২০-২৪ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) ১ কির ১৫:৫১-৫২ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঙ) ১ থে ৪:১৩-১৭ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


৪৪ (ক) এেজ ৩৭:১২ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(খ) যোব ১৪:৭-১০ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(গ) যোব ১৪:১৪ ক প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(ঘ) যোব ১৪:১৪ খ প্রাচীন লািতন পাঠ্য। রুিফনুেসর কােছ এ বচন স্পষ্টভােবই মানুেষর 
পুনরুত্থান লক্ষ কের।


(ঙ) যোব ১৯:২৫ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


৪৫ (ক) ১ কির ১৫:৫৩।


(খ) রো ৬:৯।


৪৬ (ক) ‘উপের’, অর্থাৎ ৩৩ অধ্যায়।


(খ) ১ থে ৪:১৩-১৭।


(গ) িফিল ৩:২১।


(ঘ) এেফ ২:৬ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।




(ঙ) মিথ ১৩:৪৩ ও দা ১২:৩ দ্রঃ।


(চ) ১ কির ১৫:৪৪।


৪৭ (ক) আিদ ২:৭ প্রাচীন লািতন পাঠ্য।


(খ) দা ১২:২। বাইেবেলর বচনটা সূক্ষ্মভােব উল্লিিখত নয়।


৪৮  (ক) এপ্রসঙ্গে রুিফনুস ৩৫ অধ্যােয় িলেখিছেলন, ‘ব্যক্তিত্রয়েক যেন িনর্দিষ্ট করা যেেত 
পাের, সেজন্য সম্পর্ক সংক্রান্ত শব্দগুলো িভন্ন িভন্ন, যার ফেল প্রথম ব্যক্তি িপতা বেল উপলব্ধ, 
যাঁ থেেক সবিকছু আগত ও যাঁর কোনও িপতা নেই; দ্বিতীয় ব্যক্তি হেলন পুত্র যেেহতু িতিন 
িপতা থেেক সঞ্জাত; এবং তৃতীয় ব্যক্তি হেলন পিবত্র আত্মা যেেহতু িতিন ঈশ্বেরর মুখ থেেক 
উদ্গত ও সমস্ত িকছু পিবত্রিত কের থােকন।’


(খ) ৪০ অধ্যায় শেেষও রুিফনুস এ বেল ব্যাপারটা তুেল ধেরিছেলন, ‘এভােব এমনটা দেখা 
যােব যে, আমােদর িবশ্বাস ও প্রকৃিতগত যুক্তির মধ্যে কোনও িবরোিধতা নেই।’ সেই অনুসাের 
এই অধ্যােয় ‘ঐশস্বধীনতা’র কথা তুেল ধের রুিফনুস বলেত চান, িবধর্মী তর্কিবেদরা 
মানবযুক্তি হািতয়ার কের যাই বলুক না কেন, ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করার অিধকার রােখন।
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